ও নমো ভগবত্তে বাতুদেঘাক্স। 


ভক্তিচৈতন্যচন্দিক] । 


৩১ 


| অর্থাৎ চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম | ] 


উত্তর বিভাগ । 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্কাশ্চ তে জনাঃ। 
মত্ক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততম। মুতাঃ ॥” 
[ আদি পুরাণ ।] 





প্ীচিরঞ্জীব শর্া কর্তৃক. 


বিরচিত । 





কলিকাতা ॥ 
বিধান যাত্তে শপুর্ণ5ন্্র দেংস্বার। মুদ্রিত এবং প্রকাশিত । 
৬নং কলেজ স্কোয়ার । ১৮৯ 
শকাব্দা ১৮০২ | ১০ই মাধ । 
মূল্য ১ এক টাকা । 
[ 40) 2805 ৪৪৪৬৩, এ 
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নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থান .*, 

মহাপ্রভুর লীল। সমাপ্তি ১৪ 
উপসংহার 
গোরা দেবের পরবস্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
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ভক্তিচৈতনাচন্দ্রিকা ৷ 


| উত্তর বিভাগ ঠি. 
চৈতন্যের নীলাচল-্্যন 1 


০৯০৮০ 


অনন্তর হে যুবক বন্ধুগণ! গায়ক মুকুন্দের প্রমুখাৎ প্রভুর উৎ্কল দেশ- 
গমনের বৃত্তান্ত আমি বাহ! যাহা! শুনিয়াছি বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই 
তেজস্বী €প্রমোন্ত্ত মহাপুরুষ এইরূপে নেহময়ী জননী, পন্ভিপ্রাণ। 
সহধর্মিণী, এবং অঙ্গত প্রাণতুল্য পারিষদ ধন্মবন্ধু ও সংসারের যাবতীয় 
সুখ স্বচ্ছন্দত। পরিত্যাগ করিয়া! কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে ভিখারীর 
বেশে বনপথে নীলাচল যাত্রা! করিলেন। তৎ্কালে বঙ্গদেশের নবাব 
সৈয়দ হুসেন সাহার সঙ্গে উড়িষ্যান্পতির মহাসংগ্রাম চলিতেছিল। 
একে পথ অতি হুর্গম, তাহাতে দস্থাভয়ে আরও হুর্গম হুইর। উঠিক়াছিল । 
ইনার গঙ্গার ধারে ধারে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাণিলেন। পথে এক 
স্থানে মহাপ্রভু আপনার সঙ্গীদ্িগকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তোমরা সঙ্গে কেক্ি সম্বল লইয় আসিয়।ছ নিষ্পটে বপ। 
বখন শুনিলেন তাহার বিন। অনুমতিতে কাহারো নিকট কিছু লইখাঁর 
তাহাদের ক্ষমতা নাই, তখন গৌরচন্দ্র নিরতিশর সন্তষ্ট চিত্তে বলিতে 
লাগিলেন দেখ, ভক্ষ্য বস্ত ভগবান্‌ যে দিন দিবেন অরণ্যে বসিয়া 
থাকিলেও সে দিন তাহা মিলিবে। কিস্তুতিনি যেদিন না দেন, রাজপুত্র 
হইলেও তাহাকে সে দিন উপবাস করিতে হয়। এক জনের অন্ন 


ই ভল্ভিচৈতম্যচন্দিকা | 


প্রস্তুত আছে, হয়ত অকস্মাৎ কাহ।রে। সঙ্গে বিবাদ করিয়) সে জোধ 
ভরে এইরূপ প্রতিজ্ঞ করির। ফেলিল যে আজ আমি ভাত খাইব ন।'। 
কিংবা আহারের সমন্ত আয়েজন হইয়াছে এমন সময় দেছে হঠাৎ 
জরের সঞ্চার হইল । অতএব জ|নিবে, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা । সেই 
দয়াময় অননধাতা সমস্ত ভূমগুলে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া রাখিয়ছেন, তাহার 
যেদিন আদেশ থাকিবে সে দিন সর্বত্র অন্ন মিলিবে। 

হরিকথা কভিতে কহিতে এবং হরিগুণ গাইতে গাইতে ক্রমে ইহার! 
আঠিসার1 নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং অনন্ত নামক এক গৃহস্থভবনে 
এক রাত্রি বাস করেন। পব দিন 'প্রাতে হরিস্মরণপূর্ববক বাহির হুইন্সা 'ছত্র- 
ভোগে সকলে উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে ভাগীরখীশ্রোত শতধা 
বিভিন্ন হইয়। বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে । সেই তরক্গাকুলিত 
ক্ৃবিস্তীর্ণ জলরাশি দর্শনে চৈতনোর মন আহ্লাদে পুর্ণ হইয়াছিল | স্থানীয় 
ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খ। এক জন পরম ভক্ত, তিনি বু সমাদরে লাধু- 
দিগকে আপনার আলয়ে রাখিলেন এবং বত্ব সহকারে উড়িষ্য প্রদেশে পাঠা: 
ইয়। দ্িলেন। রজনীতে মহানন্দে ভক্তগণ তথায় সঙ্গীর্তন করিলেন । হরি- 
নামরনে রামচন্দ্রের ভৰন আনন্দমমর হইল। প্রতিবাপী শত শত নর নারী 
সেখানে সমবেত হইয়াছিল। .রাজি তৃতীয় প্রহর পর্ঘ্যস্ত সঙ্কীর্তন ও ধর্সালাপ 
করিয়। নিশাবসানে তাভাঁরা নৌকাঁরোহণ করিলেন । নদীর দলিলসিক্ত 
নিগ্ধ সমীবণ €সবনে এবং লহরীলীল। সন্দর্শনে তাহাদের হ্বদয় পুলকিত 
হইল, চৈতনেরর আদেশে মুকুন্দ গান ধরিলেন। নাবিক সঙ্গীত ধ্বনি 
শুনিয়! ভরে অস্থির হইয়। খলিল, “ওগো ঠাকুর ! যে পর্যন্ত উড়িষ্যা দেশে 
না যাই তাবৎ কাল তোমরা একটু নীরব হইয়া থাক; এখানে জলে 
কুমীর, উপরে বাঘ, নোকাযোগে দস্থু।ঘল স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে, তাহারা 
জানিতে পারিলে এখনই সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে ।” নাবিকের বাক্যে 
সঙ্গিগণকে ভীত ও সন্কুচিত হইতে দেখিয়া গৌরনিংহ হরি ! হরি! বলিয়া 
হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নাবিক ভাবিল কি বিপদ্‌ ! সাবধান করিতে 
গিয়। ঘে আব গোল বাঁধিল দেখিতেছি। চৈতন্য সকলকে সাহস দিয়া 
খলিলেন, "কেন? তে।মরা কাহার জন্য এত ভয় কর? বৈষ্বগণের বিদ্বহারী 


ভক্তিচৈতন্যচক্ডরিকা । ৩ 


দয়।ময় প্রচুর সুদর্শন চক্র এই ন। নন্মুখে ফিরিতেছে ? কিছু চিন্তা নাই, সঙ্গী 
ভন কর, তোমর! কি স্থদর্শন চক দেখিতে পাইতেছ ন।? হরিভক্তজনকে 
কে সংহার করিতে পারে'? বিষুতর চক্র তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিজ্ত 
নিরন্তর ঘুরিততছে.।” বিশ্বাসী ভক্তণণ স্বীয় অন্ীষ্টদেধের দৃষ্টিবূপ অভয্- 
প্রত্ন কবঠে সদাকাল আবৃত থাকিয়। সর্বত্র তন্ময় দর্শন করেনঃ ভীরু 
নাবিকের বাক্য কি তাহাদিগকে ভীত করিতে পারে? গৌরের অগ্রিমর 
জীবন্ত' বাক্য শ্রবণে নকলে অভগ্ প্রাপ্ত হইলেন । তখন সকলে নির্ভয় 
চিত্তে মানন্দ মনে গান করিতে করিতে চলি.লন এবং নিরাপদে বথাসময়ে 
উতৎকল দেশে গিরা উপনীত হইলেন"। তাহাদের নম$গমবার্তী শ্রবণ করিয়!: 
তদ্দেশীর বৈষ্ণব ভক্তগন পথে শ্রানে স্থানে দেখা করিতে মাসির়।ছিলেন । 
এক দিন গৌনন্ুন্দর সঙ্গীদিগকে এক দেবালসের নিকট রাখিয়া 
একাকী পল্লীমখ্্যে ভিক্ষা করিতে নান। তাহার অনুপম দেহলাবণ্য দেঁখিয়। 
গৃহস্থ নরনারীগণ বিবিধ উপাদেয় ফল শসা এবং তওুল আনিয়া দিন্ডে 
লাগিল । সর্বলোকপুজ্য ভক্তাবতার মহাপুক্ষ সয়ং ভিক্ষার ঝুলি ক্বন্ধে, 
লইয়। দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষ। করিতেছেন, সর্বস্ব ছাড়িয়া তরুতস আশ্রন় 
করিয়াছেন, চিরবৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়। সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়/ছেন 
পৃথিবীতে এদৃশ্য কি মনোহর! সকলের উপযুক্ত ভিক্ষা আনিক্ন তিনি 
পুনবর্বার বন্ধুবর্ের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার! প্রচৃত্ব আহার্ধ্য সামগ্রী, 
দেখিয়া! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বুঝিলম ঠাকুর তুমি আমাদিগকে 
পুধিতে পারিবে !”'গদ্দাধর এই তও্ুল রন্ধন করিয়া ভক্তবুন্দের সেবা কবেন । 
পঞ্চে এক স্থানে নদী পার হইতে হইবে, পাবের নাবিক জিজ্ঞাস! করিপ. 
ঠাকুর! ভোমাঁর' সঙ্গে কর জন লোক আছে? টৈন্য বলিলেন 
আমার সঙ্গে. কেহ নাই, আমি একাকী, এবং সকলি আমারই । এই কণ। 
বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে প্রেমধার! বহিতে লাগিল । নাঁবিক্ক বলিণ 
জাকুর, তুমি পার হই! বা, কিন্তু দান ন! লইয়া, এ ক্ষণ লোককে আম 
ছাড়িয়া ক্ষিৰ না| প্রথমে তিনি একাকী পার হইয়া পবপারে এক স্থানে 
নিশ্চিন্তমনে বসিয়া! রহিলেন দেখির! সঙ্গিগণের চিন্তে যুগপৎ বিষাদ এবং 
ৌছুহলের উদ্নয হইল । তাহার? কিছু বিশ্মিত হইপেন, এবং গুপধেবের 


৪ ভক্তিচৈতন্যচক্দরিক। | 


নিরপেক্ষ ভাব দর্শনে তাহাদের কিছু আমোদও বোধ হইল। নিত্যানন্দ 
সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, প্রহ আমাদিগকে ফেলিয়া কখন যাইবেন 
না। নাবিক কহিল, হোমরাত সন্যাসীর লোক নহু, তবে আমাকে দান 
দিয়। পার হইয়! চলিয়। বাঁও। এ দিকে চৈতন্য অধোমুখে বসিয়। এমনি 
রোদন আরম্ভ করিয়াছেন যে তাহা শ্রবণে পাষাণ বিগলিত হইয়া যায়। 
নাবিক এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া অবাঁক্‌ হইয়া কৌতৃহলাক্রাস্ত চিত্তে 
সঙ্গীদিগকে প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞানা করিল । ভক্তগণ তাহার নিকট 
আপনাদের এবং গৌবের পরিচয় দিতে গিন্না কাদির কেলিলেন । তখন 
নাবিকের মোহাসক্ত কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল, এবং সে সকলকে বিনা- 
মূলে) পার করিয়। দিয়া! চৈতন্যের পদতলে লুটাইতে লাগিল। 

এইরূপে তাহারা আনন্দ মনে হরিগুণ গান করিতে করিতে অগ্রনর হই- 
লেন । স্ুবর্রেখা নদীতে ক্নান করিয়া] ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন । 
গৌরের প্রেমের বেগ এমনি প্রবল যে, শত শত ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করি- 
তেছেন তথাপি কিছু মাত্র শ্রান্তিবোঁধ নাই। ধর্মের জন্য সে সময় 
তাহারা কত কষ্টই সহ করিয়া গিয়াছেন! ক্ষুধা! তৃষ্ণ1 ছুঃখ রেশ অনিত্রায় 
তাহাদের হৃদয়ের শাস্তি সুখ উদাম হরণ করিতে পারিত না। এক 
দিন জগদানন্দ নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভূর দও রাখিয়। ভিক্ষা করিতে যান, 
আসিয়া দেখেন যে নিতাই দণ্ড গাছটি ভগ্ন করিয়া! বসিক্না আছেন, ইহাতে 
জগদানন্দের মনে ভয় ও বিন্ময় উপস্থিত হুইল । “আমি ধাহাকে হৃদয়ে বহন 
করি, নেই প্রাণাধিক গৌরচন্ত্র দণ্ড বহন করিবেন,” এই ভাবিয়া নিতাই 
তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন । চৈতন্য এ কথ! শুনি! বলিলেন নিতাই, কেন 
ভুমি আমার দণ্ড ভগ্ন করিলে? অবধৃত উত্তন্ন করিলেন, বীশখান ভাঙ্গি- 
য়াছি, যদি ক্ষম! করিত না পার শাস্তি দাও। গৌরচন্দ্র বলিলেন, যে দণ্ড 
সর্বদেবের অধিষ্ঠান স্থান তাহা! কি তোমার মতে এক খান বাশ হইল ? 
ঠতন্যের গম্ভীর আত্মা, স্বেহপূর্ণ হৃদয় কখন কঠোর হইতে জানে না, 
যাহাকে তিনি প্রহার করেন সে ব্যক্তিও প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়। পড়ে, 
প্রাণতুলয শিষ্যদিগের প্রতিও তাহার নিতাস্ত নিরপেক্ষ ব্যবহার 
সথিল। তখন মহাপ্রভু ছংখিত হইয়া বলিতে লগিলেন, একমাত্র 
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দণ্ড আমার সঙ্গী ছিল, ঈশ্বর প্রসাদে ভাহাও ভাঙ্গিয়া গেল; যাউক, 
আর আমার সঙ্গী কেহ নাই, এক্ষণে হয় তোমর। অগ্রসর হও, না হয় 
বল আমি আগে চলিয়া! যাই। শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, অভিমান 
রাগের মধোও যেন প্রেমরস পরিপূর্ণ | মুকুন্দ ঘলিলেন তবে তুমিই আগে 
যাঁও, আমরা পশ্চাতে যাইতেছি । এই শ্থান হইতে জলেশ্বরের দেবমন্দির 
পর্ধাত্ত গৌরসুন্দর একাকী আপনার ভাবে মগ্র হইয়। চলিয়। গেলেন | ক্ষণ- 
কাল পরে অনুগামী সর্গিগণের সহিত পুনরায় মিলিত হুইয়! এ্ীস্ছানে নৃত্য 
্বীতাদি আরজ্ঞ করেন । অল্প কাল রিচ্ছেদ্দের পর গৌরের ভ্রাতৃপ্রেমাঁনল 
যেন আরও জলিয়! উঠিম্াছিল। তখন তিনি নিতাইকে কোলে লইয়! 
বলিলেন নিতাই, কোথায় তুমি আমার সন্যাসত্রতের সাহায্য করিবে, তাহ! 
ন1 করিয়া তুমি আমাকে আরও পাগল করিতে চাও ? আমার মাথ। খাও 
আর এমন কন্ম করিও না। তদনস্তর নিতাইয়ের অনেক প্রশংসা! করিলেন, 
তাহা গুনিয়! অবধূতের মহা লজ্জা! বোধ হইল। পথে এক স্থানে পঞ্চ- 
মকারের সেবক এক জন মদ্যপণয়ী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখ! হয়, সে ইঞ্টাদিগকে 
আঁপনার মঠে লইয়। আনন্দ করিতে চাহিয়াছিল । পুরীর পথে অনেক 
স্থরম্য দেবালয় এবং রমণীয় স্থান আছে, প্রাক প্রত্যেক স্থানেই মহা- 
প্রভু নৃত্য গীত সন্কীর্ভন বিহার করিয়াছিলেন । দেবমৃত্তি দেখিলে তীহার 
আনন্দের সীমা থাকিত না| হরিভক্কিরদে সর্বক্ষণ জীবন অভিষিক্ত, 
প্রারুতিক বাহ শোভ1 দেখিয়াই, মনে কত আহ্লাদ, দেবালয় বিগ্রহ 
মুক্তি দেখিলেত হইরেই, কারণ তাহার - সঙ্গে তিনি চির দিন পবিত্র ভাব- 
যোগে দৃড়রূপে মন্বদ্ধ ছিলেন । যাঁজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর অতিক্রম করিয়া 
কমলপুর নামক স্কানে তীঁহারা সকলে উত্তীর্ণ হইলেন । সেখান হুইতে জগ- 
ব্লাথের ধবজ। নয়নগোচর হয় 1 ধরজ। দেখিয়াই চৈত্তন্যপ্দেব ভাবে একবারে 
হত্তচেতন হইয়া পড়িলেন 1 এ স্থান হইতে পুরী চারি দণ্ডের পথ, কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ দণ্ডবৎ করিয়। আসিতে তাহার তিন প্রহর সমর লাশিয়াছিল। মহ! 
ভাররদে মণ্ডিত গৌরতন্ু দর্শনে ভীর্থবাসী সাঁধু এবং অপর যাত্রিগণ এক- 
কালে মুগ্ধ হইব গেল। সেরূপ যাহারা এক বার দেখিল তাহার। আর 
ভুলিতে পারিল না। জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া গৌরচন্দ্র আপনার সমভি- 
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ব্যাহারী তক্তগণের নিকট প্রমুক্ত হৃদয়ে বার কাঁর কতজ্ঞত। প্রকাশ 
করিনে লাগিলেন । 

জগন্নাথ দেবের অপরূপ শ্রীমুত্তি দর্শনের জন্য নৈতান্যের এত দুব ব্যগ্রন্থা 
জন্মিয়াছিল যে, শেষোক্ত স্থানে তিনি সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়! একাকী 
পুরীর মধ্যে চলিয়া! যান। দুই চক্ষে নিরন্তর প্রেমের অগ্থি জলিতেছে, 
যাহা কিছু দেখেন তাহাতেই ভাঁবোদয় হয়, বিশেষতঃ তখন জগন্নাথের, 
দর্শনপিপান! তাঁহার মনে অতিশর় ঘনীভৃত হইয়াছিল ; শ্রীমন্দিরে পৌছিয়া 
যাই সেই সুন্দর বিগ্রহ মুর্তি দেখিলেন, অমনি অনুরাগের আবেশে উন্মত্ত 
হইয্ন1 ঠাকুরকে কেটুলে করিবার জন সেই দিকে ধাবিত হইলেন | ঠাঁকু, 
রের নিকট পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না, মঙ্দিরমধ্যে তত্ক্ষণাৎ্থ মুচ্ছিতি 
হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়। রহিলেন । তৎকালে সার্বভৌম ভষ্টাচার্যয তথায়, 
উপস্থিত ছিলেন, .তিনি তাঁহাকে পাগ্ক্ষিগের বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিয়। 
নিজ শিষ্য দ্বারা আপন ভবনে পাঠাইয়া দেন । নবীন সন্গ্তাসীর অসাধারণ 
প্রেমবিকার, তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তি মবলোকনে ভট্টাচার্যের মন বিস্ময়রসে 
পরিপূর্ণ হইল। গৌরাঙ্গের সে দ্িনকার মুচ্ছ অতি গাঢ় এবং দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়। এমন প্রগাঢ় মুচ্ছণ যে, তিনি জীবিত কি মৃত তাহা জানিবার 
জন্য তাহার নাসিকার নিকট তৃল! রাখিয়! পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল 7 
তদনস্তর রাজপগ্ডিষ্ স্থির হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, 
এত দেখিতেছি নিত্যসিদ্ধ বাক্তিদিগের জীবনে যে জুদীপ্ত মহাভাব' 
লক্ষিত হয় লেই প্রেমের সাত্বিক বিকার! এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ভাব 
দর্শনান্তর স্ুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষণকাল স্থাণুর ন্যায় স্তত্তিত হইয়া 
রহিলেন। 

এ দিতে নিতাই মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়। পথিকদিগের, 
মুখে শুনিলেন, এক জন গোসাঞ্ী মন্দিরে এইব্প অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য তাহাকে আপন গৃহে লইস্ব। গিয়্াছেন । ইত্যবসরে 
হঠাৎ দেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
ইনি নবদ্বীপবাপী বিশারদের জামাতা, সার্বাভৌমের ভগ্মীপতি, 
এবং গৌরের এক জন অন্্বন্তী প্রেমিক টৈষ্ঝব। গোঁপীনাথকে, 
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পাউয়। উহাবা বড় আহ্লাদিত হুইলেন। পরে তাহার সঙ্গে সকলে 
উন্তত ভট্টাচার্যের আলয়ে উপনীত হন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এক 
জন প্রপিদ্ধ তন্বজ্ঞানপরায়ণ পণ্ডিত, নিবাস পুর্বে নবদ্বীপে ছিল, 
এক্ষণে পুরীর রাজ! প্রতাঁপ কুদ্রেক্স সভাপগ্ডিত এবং জগন্নাথষন্দিরের 
তন্বাবধায়ক। চৈতন্য সেই যে ভাববেশে মুচ্ছিতি হইয়! পড়িয়াছেন 
আর নংজ্ঞাযাব্র নাই, তৃতীয় প্রহর পধ্যস্ত অচৈনন্যাবস্থাতে অতিবাহিত 
হইল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন প্রভূকে তদবস্থায় রাখিয়। জগন্নাথদর্শনে 
'চলিনা। গেলেন। গেৌরের অদ্ভুত ভাবাবেশ এখিয়। সার্বভৌমের মনে শস্ক! 
হইয়াছিল ঘে পাছে নিত্য নন্দাদি সঙ্গিগণও মন্দিরমধো গিয় বেপামাল 
ভূইয়। পড়েন, তজ্জন্য তিনি আবার সকলকে সাবধান কণিয়। দিলেন । 
তদনস্তর সার্বভৌম ভষ্রাচার্ষয স্বীয় ভগ্রীপতি এবং আগন্তক মুকুন্দকে 
নিকটে রাখিক্জা সন্যাঁপীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করত জানিলেন যে তিন্নি 
'বিশারদের বন্ধু নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র | এত অন্প বয়সে সন্ন্যাসী 
হইয়াছেন শুনির ভষ্টচারধ্যের মনে বড্ড আশ্চ্যধ্য ভাঁৰ উদয় হইল। 
কিছু কাল পরে নিত্যানন্দ ফিরিয়া আলিয়া হরিসন্কীর্ভন দ্বার। চৈতন্যের 
সুচ্ছগাপনোদন করেন । চেতন। লাভ করিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করিতে 
গেলেন, পরে একত্র সক্কলের সঙ্গে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। 
প্রসাদের মধ্যে লাফরাঘণ্ট তাহার নিকট বড় উপাদেয় বোঁধ হইয়াছিল। 
আর আর সমস্ত সুখাদ্য বস্ত পরিত্যাগ করিয়। তিনি কেবল লাফর। (ভূতঘণ্ট) 
আর ভাঁত খাইলেন। সার্বভৌম স্বহন্তে তাহাদ্দিগকে প্রসাদ পরিবেশন 
রুরিয়াছিলেন। এই প্রেমোন্সত্ত ঘুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া! অবধি তাহার 
চিত্ত ভাবাস্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর গোপীনাথ আপনর মাসীর ভবনে 
ত্মাগ্রন্তক ভক্তদিগের জন্য বাস! স্থির করিয়। দ্িলেন। 


সার্বভৌষের ভক্তিগ্রহণ 


স্ব টি এ 


মত্ততার অবদানে গৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বসিলে সার্বভৌম “নমে। নারায়ণ” 
বলিয়! তাহাকে প্রণাম করিলেন, শচীতনয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, 
তোমার পকৃষ্ণচভক্তি হউক 1” তিনি ঘে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহ! তখন ভট্টাচার্যের 
বোধগম্য হইল। সার্বভৌম জ্ঞানেতে অদ্বৈতবাদী, কিন্ত বিশ্বাস এবং 
অনুষ্ঠানে কিয়ৎ পরিমাণে বৈষ্ণবের নায় ছিলেন / এই কারণে তিনি 
পণ্ডিত হইয়াও জগন্নাথের সেবাকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিতেন? পণ্ডিত 
মানুষ কি না, ভারতী ইতাদি ক্ষুত্র জন্প্রদ্দাষকে অতি নিকৃষ্ট মনে 
করিতেন। তিনি অনুষ্ঠানে পৌরাণিক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতেতে বৈদাস্তিক 
দর্শনবিদ্‌ু ছিলেন, এই জন্য উভয় ভাবের আভাস তাহার ব্যবহারে 
লক্ষিত হুইয়াছিল। অনস্তর তিনি গৌরাঙ্গকে বলিলেন, সহজেই তুমি 
পুজ্য তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, অতএব আমি তোমার দাস হইলাম। 
ইহা শুনিয়া চৈতন্য বিষণ স্মরণ করত বলিলেন, আমি বালক, কিছুই 
জানি না, তুমি গুরুতুল্য ব্যক্তি, তোমার আশ্রয় লইয়াছি, আমার প্রতি 
দয়া রাথিবে, অদ্য তোমারই কৃপায় আমি শ্রীমন্দিরে রক্ষা পাইয়াছি, আর 
আমি ভিতরে যাইব না, বাহিরে খাকিয়। ঠাকুর দর্শন করিব । যাহাতে 
আমি ভাল থাকি, সংসাঁরকূপে ন। পড়ি, এমন উপদেশ তুমি আমাকে দাও, 
তৌমার কপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর করিতেছে । পণ্ডিত বলিলেন 
ভূমি এন্ড অল্প বয়সে সন্ন্যাপী হইয়া ভাল কর নাই । যদিও মাধবপুরী প্রভৃতি 
বৈষ্ণবগণ ত্রহ্গচর্য) অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সমস্ত বিষয়ন্থখ ভোগ 
করিয়া শেষ বয়সে সন্ন)াসী হুন। সার্বভৌমের সহিত আলাপ করিয়। 
গৌরচন্দ্র গোপীনাথের সঙ্গে নূতন বার্সায় চলিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যাকালে 
ঠাকুরের আরতি দেখিলেন। 

এইরূপে তাহারা পুরিতে থাকেন, এক দিন মুকুন্দ এবং গোলীনাখ 
মার্ধভৌমের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন দেখ, এই 


ভক্তি চৈতন্যচক্দিক! ৯ 


বিশীতন্বভাব প্রেমিক সন্ধ্যাপীর প্রতি | আঁমার' অন্যস্ত ভালবাসা 
সঞ্চারিত হইয়াছে এমন যৌবন বরসে .ইহার সন্যাসধর্্ম ফিরূপে 
রক্ষা-পাঁঠবে ভাঁঙাই ক্বাবিতেছি, আমি তাহাকে দেখিয়া অভ্িশক় 
মুগ্ধ হইয়াছি, ইনি কাহার নিকট. দীক্ষিত হইলেন, ইইীর. উপদেষ্টা, 
কে, বল দেখিশুনি? যখন শ্ুনিলেম ভারতীসম্প্রঙ্দায়ের কেশব ভাবতী 
নাধক দণ্ডীর নিকট চৈতন্য দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন ভট্রাচার্যোর মন 
বড় ক্ষুব্ধ হইল । তাহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়া গোপীনাথ আচাধ্য বলি" 
লেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈশাগী হওয়াই উদ্দেশ্য, অমুক সপ্্রদায় 
ভাল কি অমুক লম্প্রদায় মনা তদ্বিষয়ে প্রভু দৃষ্টি নাই, সে সব কেবশ 
লোরুগৌরব বাহ ভাব মাত্র । ভর্টাচার্ধয একথার প্রতিবাদ কত্িলেন । 
তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, লৌকিক বাহ্থাড়স্বর ইহান্ে লিপ্ত আছে বলিয়! 
কোন আশ্রমকে উজ্জ্বল কর] এই ব্যবহারটি সামান) মনে করিব না। 
তাহার মতে গিরি, পুবী, তীর্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ । আশ্রম ব! সম্প্রদায়" 
নিষ্ঠ। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে এত প্রবল দেখ যায় ইহার ভিতয়ে একটি 
গভীর অর্থ আনছ। “সম্প্রদায়বিহীন] যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ষলা মতাঃ” ইত্যাদি পদ্স- 
পুরাণোক্ত শ্লোকের দ্বার! প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জন্প্র্দায়বর্জিত ব্যক্তি- 
দিগের মন্্ নিক্ষল হয় । এই জন্য বৈষ্ণব্গণ সব্ববাগ্ডে সম্প্রদায়, উীপাট, গুকু 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । সম্প্রদায় যে বিধিপ্রেতিত মুক্তির 
বিধান এতন্ত্বার| এই গুরুতর সত্যই সপপ্রমাণ করিতেছে । বিধানে অর্থাৎ 

সম্জ্রদায়ে অবিশ্বাী বাক্তিকে ধন্মদ্রোশী যথেচ্ছা»ারী বলিয়। যে তাহার মনে 
করিতেন ইহা আমার ভাল লাগিত না। কাৰণ ভগবান কল ঘটেই 
বিরাজ কন, তিনি পতিতপাধন অগতির গতি; তবে বিধানবিরোধী 
ব্যক্তি যে কঠোরহুদয় বৌদ্ধ, ভক্কিএসহীন অন্বিশ্বাসী এ সংস্কার আমা 
এখনও আছে এধং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমি শ্বঁচক্ষে দেখিয়াছি । পরে 
সম্প্রদায়ের গুরু লু বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া ভষ্টাচাধ্য মহাশয় বলিলেন, 
য্দি আমি ইইকে পাই, তাহ হইলে বেদাস্ত শুনাইয়া যোগপট পরাইয়] 
পুনরায় অদ্বৈতমার্গে আনয়ন করি। এ কথা শ্রবণে গোপীনাখ নিতাস্ত 
দুঃখিত অন্তঃকরণে কহিভে লাগিলেন, তুমি ইস্টার মণ্ছমা জান না, স্বয়ং 

ন্‌ 


১০ ভক্তিটৈতন্যচক্জ্রিকা 


“ভগবান চৈতন্যন্ষপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তুমি অস্বিতীয়, পতিত, 
ভূরি শা অধ্যয়ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত গৌরের তত্ব 
কেন বুবিতে পারে না । পীর্ধভৌমের ছাত্রগণ গোপীনাথের কথা শুনিয়! 
উপহার করিল, এবং অনুমান ভিন্ন ঈশ্বরতত্ব নিরূপণের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
নাই এইন্বপ বলিতে লাগিল । ভট্টাচার্য্য নিজেও, কলিতে যুগাধতার হওয়! 
সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উল্লেখ নাই, ইহ! অপ্রামাণা কথ। গ্রাহা হইতে পারে না, 
ইত্যাদি অনেক কথার বাদান্ববারদ করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, 
জ্ঞানেতে বস্তত্ব কেবল জান! যায় মাত্র, কিন্তু ঈশ্বরকপা ভিন্ন দে বস্তর 
প্রমাণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। অতএব ভট্টাচার্য্য, তুমি প্রত্যঙ্ষ 
পলক্ষণ দেখিয়াও বস্্ চিনিতে পারিলে না? শ্যালক ভগ্নীপতি সম্বন্ধ, তর্কের 
সঙ্গে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু উপহাস বিজ্রপ৪ চলিয়াছিল। কিন্তু মুখে 
তর্ক বিতর্ক করিলে কি হইবে, ও দ্িকে গৌরপ্রেমের স্ৃতীক্ষ বড়শীতে সার্ব্ 
ভৌমের হৃৎপিও বিদ্ধ হইয়। গিয়াছে । অদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ্, জ্ঞান এবং 
ভ্ক্তিপথসন্বন্ধে উভয়েই বহুল শান্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন । সে সময় প্রধান 
প্রধান ভক্ত বৈষ্বদিগের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। লিখি 
শান্সকল পণ্ডিতদিগের মাস্তরিক মত বিশ্বাস ও অভি প্রায়ের অধীন, ভাষার 
উপয় সমধিক অধিকার থাকিলে একই শাস্ত্র দ্বারা তাহার পরস্পরবিরোধী, 
মতকে সমর্থন করিছে পারেন। ততকাঁলে মায়াবাদী পণ্ডিত হিন্দু শাক্তগণ 
এবং ভক্তিপথাবলম্বী বৈষ্ঞবর্দিগের মধ্যে এ প্রকার তর্কবিবাদের অল্পতা ছিল 
না। গোপীনাথ বিতপ্ডা করিতে করিতে ক্রমে উত্তেজিত হুইয়া ছুই একট! 
শক্ত কথাও বলিয়া ফেলিলেন। তদনস্তর সার্বভৌম বলিলেন, তুমি এখন 
বাসায় ধাও, গোমাঞীজীফে আমার নিমন্ত্রণ বলিবে, কল্য সশিষ্য' তিনি 
আমার গৃহে ধেন ভিক্ষা! করেন। 

” চৈতন্য গোপীনাথের প্রমুখাৎ ত সমস্ত বাদান্বাদের কথ! শুমিলেন,, 
কিন্ত সার্কতৌমের প্রতি অগ্রসন্ন হইলেন না, বরং তাঁহার বিষয়ে অন্থরাগ 
শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে সেই বাজপণ্ডিত দিগ্গজ জ্ঞানীকে 
তিনি বিলম্ব ভক্তির জালে একবারে বাধিয়! ফেলিয়া ছিলেন ।  সার্কতোমের 
বয়ংক্রমও অধিক, অস্তরে জ্ঞানের ধথেষ্ট গরিমাও আছে, গৌরকে আপনার 
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মতে আনিবেন, রেদাস্ত শুনাইবেন, এষ বড় অভিলাষ । বিচারে পরাজয় 
করিয়া তাহার উপর ঘষে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিবেন এরূপ ইচ্ছা নহে, 
কেন.ন। মহাপ্রভুর শ্বাভাবিক আকর্ষণশক্তিতে তিনি ইতিপূর্কেই মুগ্ধ হইয়া 
ছিলেন, সেই জন্য তাহাকে শাস্তামুষায়ী প্রত সন্ন্যাপী করিতে তাহার মনে 
বড় উঁৎস্থুক্য জন্মে । এক দিন শ্রীফন্দিরে প্রভূর দেখা পাইয়া ভষ্টাচাখা 
মহাশয় বেদা্ত পড়িতে লাগিলেন, এবং তাহাকে স্নেহসদ্বোধন পুরঃসর বলি- 
লেন, দেখ বাপু! বেদান্ত শ্রবণ করা সন্নাসীর ধর্ম, অতএব আমি পাঠ কন্সি- 
তেছি তুমি শ্রবণ কর। ক্রমাগত উপযুর্ণপরি সাত দিন তিনি পড়িয়া যান; 
চৈতনে্যর মুখে ই, কি না, কোন কথাই নাই, বিনভ্রভাবে অন্নগত শিষো 
ন্যায় কেবল গুনিয়াই যাইতেছেন । অষ্টম দিবসে “নার্বভীম ভিজ্ঞাস। 
করিলেন, ভুমি ক্রমাগত সাত দিন কেবল শুনিয়াই যাইতেছ, ভাল মন্দ 
কিছুই বল না, বুঝিতেছ কি না, তাঁহাও জানি ন!, এ বিষয়ে তোমার 
বক্তব্য কিছু প্রকাশ কর? সন্ন্যাসী বলিলেন, ” আমি মূর্খ, কি জানি, কিই 
ব] বলিব, তোমার আজ্ঞায় এবং লন্গাসধর্ম্ের অনুরোধে কেবল মাত্র শুনি-: 
তেছি, কিন্তু ভোমার কৃত অর্থ আমার বোধগম্য হইতেছে না। হ্ত্রের অর্থ 
রেশ পরিফার বুঝিতেছি, কিন্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার চিত্ত বিকল হুই- 
তেছে। ভাষেযর দ্বারা সুত্রের অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্ত তুমি সেই ভাষা- 
দ্বার! ৃত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া কল্পিত গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিতেছ) 
ব্যাসহ্ছত্রে উপনিষদের ষথার্থ অর্থ প্রকাশিত আছে, কিন্ত তোমার স্বকম্িত | 
ভাষ্য মেঘের ন্যায় হূর্ম্যকিরণতুল্য সেই মূলার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলি- 
তেছে। বেদ এবং পুরাণে জন্ধতত্ব নিরূপিত হইয়াছে । সেই ব্রহ্গ, বৃহত্তর, 
শব্্য পক্ষণে ভূয়িত হইয়া হিনি ঈশ্বর হঙয়াছেন। যিনি সব্ববৈশ্ব্য-পরিপুর্ণ 
তগবান্‌ তাহাকে তুমি নিরাকার বলিয়! ব্যাখ্যা করিতেছ? শ্রুতি সকল 
তাহাকে এই জন্য নির্বিশেষ নিপুণ বলিয়ছে ষে সৃষ্ট পদ্বার্থের লক্ষণ 
তাতে নাই| তাহা হইতে বিষ্চ উতৎ্পন্ন হইয়া তাহ! দ্বার জীবিত 
গ্লীকে এবং তাহাতেই বিলীন হয়, তিনি স্বয়ং অপাদান, করণ এবং ফাধি- 
করণ কারক, ইহাই তাহার বিশেষ চিহ। তিনি বছ হইত ইচ্ছা! করিয়া 
কত শান্তি অর্থাৎ মায়াকে অবলোকন করিলেন,--প্রাকৃত চক্ষে নহে, 
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ক্সপ্রাকৃত নয়নে তিনি অবলোকন করিলেন । বেদেতে যে নিগুঢ় অর্থ 
নিশ্চিত হয় নাই তাহ। পুরাণদ্বারা হইয়াছে । শ্রুতিতে বলে তাহার হস্ত 
পদ নাই, অথচ তিনি চলেন, গ্রহণ করেন। অতএব মুখ্যার্থে শ্রতিতে 
স্ণহাকে সবিশেষ বলে, কন্গিত অর্থে নির্বিশেষ বলিয়। ব্যাখ্যা করে। 
ষড়েশবর্যযপর্ণ পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যিনি, যে ব্রদ্ষেতে স্বাভাবিক সৎ, চিৎ, আনন্দ 
এই তিন শক্তি বিরাজ করে, তাহাকে তুমি নিঃশক্তি বলিতেছ ? ঈশ্বরের 
স্বরূপ সচ্ছিদানন্দময় । অন্তরঙ্গ, বহিরক্ষী, তটস্থা এই ভিন শক্তিতে মিলিত 
হইয়া পরাশক্তিযোগে ভগবান ষড়ের্যযপূর্ণ হইয়াছেন। এই পরাশক্তি 
হুলাদিনী সন্ধিনী এবং সংবিৎ * ভেদে. ত্রিবিপ্ব। অন্তরঙ্গাপরাশক্তি এৰং 
ঈশ্বর, অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। বহিরঙ্গামায়াশক্ি এবং শুটশ্বাজীবখক্তি উপা- 
দান, এবং পরাশক্তি নিমিত্তকারণ। এই উপাদান এবং নিষিত্ত কারণ- 
যোগে চরাচর স্থষ্ট ভইয়াছে '* এই শক্তিত্রয়বিশিষ্ট ঈশ্বরকেই চৈতন্য কুষ্ঃ 
বলিতেন। অমূর্ত ঈশ্বরের আশ্রয়ীভূত মূর্ত ঈশ্বর, যথাস্বচ্ছ স্কাটিকমণি 
এবং তাহার আভা, অর্থাৎ নিত্য এবং লীল। এই উভয় স্বরূপে তাহার 
বিশ্বাস ছিল। উন্নত শ্রেণীর ভক্তগণ প্রাকৃত মৃত্তি স্বীকার করেন ন৭, কিন্তু 
উহাকে ঘনচিদানন্রপে গ্রহণ করেন । তদনস্তর প্রভু বলিলেন, এমন যে 
মায়াধীশ তগবান্‌, মায়াবশ জীবের সঙ্গে তাহ!কে এক করিতেছ? শুদ্ধসত্ব- 
ময় এই যে ঈপ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, ইহা যাহারা না মানে তাহারা বেদ্ধ 
মানিয়াও বৌগ্ধের ন্যায় নান্তিক। জীবের নিস্তার জন্য বাসদেষ যে 
কুত্র করিয়াছেন, মায়াবাদীর ভাষ্যে তাঁহার বিপরীত, অর্থ হু; জীবের 
আত্মবুদ্ধি শিথ্যা, কিন্ত জগৎ মিথ্য। নহে, নশ্বর । 

চৈতন্যের এই সকল কথ। শুনিয়! সার্বভৌম অবাক হইলেন, তথাপি 
সাধ্যানুসারে কুতর্ক করিতে ছাড়িলেন না| কিন্ধ শেষে একবারেই তাহাকে 
পরাস্ত হইতে হইল । পণ্ডিতকে নির্বাক ও বিশ্বয়াপন্ন দেখিক্প। চৈতন্য ববিলেন, 


* ইশ্বর সত্যন্ববূপ, চৈতন্তন্বরূপ এবং আনন্স্বরূপ, অথচ যে শক্তি- 
যোগে তিনি সমুদ্বান্স দেশকালের সঙ্গে সংযুক্ত হন তাহাকে -সন্ধিনী বলে। 
মে শক্তিঘোগে তিনি সমুদায় জানেন তাঁহাকে সংধিৎ্, এবং যে শক্তিযোগে 
আনন অনুভব করেন তাহাকে হলাদিনী শক্তি বলে। 
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উ্টচাষ্য! তুমি বিস্মি্ভ হইও ন1, ভগবামেতে যে ভক্তি ইহাই পরম 
পুরনষার্থ জানিবে। আযম্মারাম মুনিগণ তাহাকে ভঙ্গনা করেন | ভাগবতে 
৫লীনকাদির প্রতি শুত এইরূপ বলিয়াছেন, “আত্মারামাম্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থা 
অপুযকুক্রমে | কুর্ববস্তাই১তৃকীং ভক্তি মিথংভূতগুণে! হরিঠ? । হরির এমনি গুণ 
যে, বিঘুক্ত চিত্ত মাত্মারাম মুনিগণও সই মহিমাঘিত দেবতাকে অহৈতুককী 
ভক্তি করিন্ন। থাকেন। ভুষ্রাচার্ধ্য এই শ্লোকের অর্থ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করাতে দৈতন্য বলিলেন, অগ্রে তুমি ব্যাখ্যা কর তাহার পর আমি যাহ] 
জানি বলিতেছি। সার্বাভৌম তর্কশান্ত্র অন্ুপারে নয় প্রকার ব্যাখ্যা করি- 
লেন। তখন প্রত ঈবদ্ধাস্য করিনা বলিলেন, ভট্ট্ুচা্্য ! তুমি সাক্ষাৎ 
বৃহস্পতি, এরপে শাজজসব্যাখা। করিবার আর কাহারে ক্ষমতা নাইও কিন্ত 
তুমি কেধল পাণ্ডত্যের প্রত্িভ'ঘ বাাখ্া। করিলে; ইহা ব্যতীত শ্লোকের 
আরও অভিপ্রায় আছে। পরে ঠিনি ইহার আঠার প্রকার নূতন অর্থ 
করিয়া গাছাঁকে শুনাঁইলেন। তখন সার্ধভৌম কেবল পরাজয় স্বীকার 
করিলেন তাহ! নহে, উক্ত শ্লোকের ভাবরসে মন্ত হইরা গৌ'কে শত শ্লোক 
দ্বার! ভব স্তৃতি বদ্দন] করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তি প্রেমের লক্ষণ সকল 
তাহার শরীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক জন সুবিখ্যাত রাজপণ্ডিত 
এইদ্ধপে চৈতন্যের অন্ুবর্তী হন, এবং ভক্তিরনে মাতিরা উঠেন । তাহার 
এই পরিবর্তনে পুরীমধ্যে মহা! আন্দোলন উপস্থিত হইল, উতৎ্কল প্রদেশের 
শত শত লোক গৌরাঙ্গের অলৌকিক মহব্ব বুঝিতে পাঁরিল। শেষ এমনি 
হুইল যে, যেখানে যখন তিনি উপস্থিত হন সেপানে চারি দক হইতে হরি- 
ধ্বনি উঠে । নগরময় প্রচারিত হইল যে, গৌড়দেশ হইতে একজন পরম 
ভগবত প্রেমিক সন্গ্যানী আলিয়া সার্বভৌম পঞিতকে ধিগারে পরাভূত 
করত হরিভক্তিতে তাহাকে দীক্ষিত করিষাছেন। বিচারের পর দিন অতি 
্রত্যুষে জগন্নাথের প্রসাদ হস্তে লইয়৷ টৈহন্যদেব একবারে সার্ববতৌমের 
গৃহে গিয্। উপস্থিত হইলেন । প্রাতঃরু্টের পৃর্কেই বৈদিক আচার লঙ্ঘন 
করিয়া তাহাকে সেই প্রমাদ ভক্ষণ করিতে হইল । অনন্তর ছুই জনে ভাবে 
প্রমন্ত হইয়া সন্ধীর্তন করিলেন। অন্ন দিনের যধো সার্ন্বভোম ভট্টাচার্য) 
চৈতন্যের প্রতি এতদুর আন্ত হইয়া! পড়িলেন যে, দিবা নিশি এ ধ্যান এ 
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জ্ঞান, গৌর ভিন্ন আর কোন কথ! নাই । ভাগবত পাঠ করেন, তাহাতেও 
মুক্তির স্থানে ভক্তি অর্থ করেন। মুক্তিতে ত্রাস এবং গ্বণা, ভক্তিতে পলুচি, 
এবং উল্লাপ জশ্সিতে লাগিল। ঘোর মায়াবাদী গম্ভীরপ্রকৃতি পঙ্িতের 
মুখে এ প্রকার ব্যাখ্যা শুশিরা টৈতন্য নিরতিশয় প্রীত হইলেন, তাহার 
ভক্তিগ্রলাপ দর্শনে অপর ভক্তগণও হাসিতে লাগিলেন। তখন কোথায় 
র। রহিল তাহার জ্ঞানগর্ধ, কোথায় বা সে বিজ্ঞ] গাস্তীরধ্য, বালকের 
ন্যায় নাচিতে গাইতে এবং হাপিতে কাদিতে লাগিলেন। কতদূর তাহার 
অন্তত জন্মিয়াছিল তাহা! এই শ্লোকদ্বারা বিশদরূপে পরিস্ক,রিত হইয়াছে । 
“পরিবদতৃূ জনে] যথা তথাহুয়ং নন্থু মুখারা বয়ং ন বিচারয়াম । হরিরসম- 
দিরামদাতিমন্ত্র। ভূবি লুঠ(মনটাম নির্বিশাম 0৮ যেখানে পেখানে 
লোকে পরিবাদ করুক ন1 কেন, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমর! 
বিচাঁর করিব না। হরিরসষদিরাপানে মত্ত হইয়া আমরা ভূমিতে লুষ্ঠিত 
হইব, নৃত্য করিব এবং সম্ভোগ কবিব। ভট্টাচার্য ভাবে মোহিত হইয়া এই 
শ্লোধটি দ্বার! চৈতন্যের মহিম। বর্ণন করিয়াছিলেন । “কালানষ্টং ভক্তিযোগং 
নিজং বঃ; প্রাছুফর্ত,ং কষ্ণচৈতন্তনামা | আবিভূতজ্তস্ত পাদারবিন্দে, গাট়ং 
গাড়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ ॥% বৃহনারদীয় পুরাণোক্ত “হরের্নাম হরের্নাম 
হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নান্তযেব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ। ॥”+ 
এই বচনদ্বারা চৈভগ্ঠ নার্ধভৌমকে উপদেশ প্রদান করত সর্ধদা তাহাকে 
সন্কীর্ভন করিতে বলিলেন। ক্রমে 'সেখানেও ছুই একটি করিয়া ভক্ত, 
দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

কিছু দিন পরে মাধবপুবীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী এ এবং দ্রামোদর নামক 
এক জন ভক্ত ও গ্র্যু্র ব্রক্মচারী প্রেমানন্দ, শঙ্গর পঙ্ডিত, ভগবান্‌ আচার্য 
প্রভৃন্তি অনেকে সখানে একত্রিত হইলেন । ভক্তসমাগমে অল্পকালমধ্য 
নীলাচগ্রধাম দ্বিতীর নবদ্বীপ হইয়া উঠিল। তদ্‌নস্টর্র কয়েক দিবস পরে, 
গৌরাঙ্গ প্রভূ সমুদ্র তীরে গির। বাদ কক্দিত্বে লাগিলেন । তথায় চন্দ্রের শুভ্র, 
কিরণ, দক্ষিণ মলয়বাযু. ফেনময় উত্তাল হরঙ্গশ্রেণী এবং দিগস্তব্যাপ্ত প্রশস্ত, 
জলরাশির শোভ। তাহার চির প্রমন্ত হৃপরক্চে আরও উন্মাদ করির। তুলিল 
: সেইমির্জন জুরমা প্রদেশে কিছু দিন পরধ্যস্ত বৈষ্বগণের সন্গে তিনি 


ভক্তিচৈতন্যচক্ত্রিকা | ডা. 
সৎপ্রসঙ্গ এবং নামস্ধীর্তনে মগ্ন ছিলেন। দিবা নিশি ঘননীল বিশালবক্ষ 
জলমনিধির গ্াস্ভীব্য দর্শন করিকা মহাপ্রভুর প্রাণ নিরন্তর -আাননাসাগবে 
ভাঁসমান থাঁকিত। গদাধর সদ সর্বক্ষণ তীহার পরিচর্সা করিতেন ও 
ভাগবত পড়িয়া] শুনাইতেন | লমুদ্র উপকূলে কিছু দিন এইনূপে ভক্তগণ 


সঙ্গে বিহার করিরা তিনি তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে দাক্ষিণান্য প্রদেশে চলিয়। 
যাঁন। | 


তীর্থভূমণ ও রামানন্দের সহিত মিলন 


ৈন্ন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারস্তে সাঘ মাসের গুক্রপঙ্গে 
সন্ন্যানত্রত গ্রহণ করিয়া ফাল্ধন মাসে নীলাচলে গমন করেন, ফাল্গানের 
দোলঘাত্রা দে খয্রা, চৈত্র মাসে সার্বভৌমকে ভক্তি প্রদান করিয়া বৈশা- 
খের প্রথমে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন । সিদ্ধুহুটে সাধুসঙ্ষে বিহার করিতে 
করিতে একদা তিনি মকলের নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, তোমরা 
এক্ষণে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও, আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
বিশ্বূপের অন্বেষণে যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না। যাবৎ আমি প্রত্যা- 
শমন না কৰি তানৎ কাল ০্টোমরা আমার জন্য এই স্থানে প্রতীক্ষা) করিয়া 
থাক। এ কথ। শুনিয়। তাহাদের মুখ জান হইল । নির্তাই বলিলেন, 
এমন কণা ভূমি কিরূপে বলিলে যে একাকী যাইব? ইহা কে সহা 
করিতে পারে? যাহাকে ইচ্ছা কর আমর] দুই এক জন সঙ্গে যাই,বিশেষতঃ 
দক্ষিণের তীর্থস্থান আমি অবগত আছি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। চৈতন্য 
বলিলেন, তোমাদের ভার্লবাসানত্তে আমার ত্রতভঙ্গ হয়। একন্রত 
তুমি আমার দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে। জগদানন্দের ইচ্ছা যে আমি 
বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি । তাহার কথা যদি নাগুশি, তিনি রাপ করিয়! 
ভিন দিন হয়ত কথাই কহিবেন না। আমি সন্া।সী ভইরা প্রতি দিন তিন 
বার স্নান করি, মাটিতে শুই, মুকুন্দের প্রাণে ইহা! সঙ হয় না) তাহার বিষ 
সুখ দেখিয়া! আমার কষ্ট বোধ হযম্ব। আমিত সন্যাসী, দামোদর আবাব 
আমার উপর বন্ষচাবী হইয়। সর্বদ।| উপদেশের দও ধরিয়া আছেন । 
ঈশ্বপকপায় ইনি কোন লোকের সুখাপেক্ষা করেন না, কিন্ত আ'্ম তাহা 
এ করিয়] পাঁবি না) অভিযোগচ্ছণে এইরূপে বন্ধুগণের প্রতি প্রগাঢ় 
ভালবালা প্রকাশ করিলেন । নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমার ছইটি হাতত 
সর্বদ| নামজঞপেই বদ্ধ, প্রেমাবেশে কোথায় কখন অচেতন হইয়! পড়িবে 
তাহার স্ষিরত্ঞা নাই, অতএব ইএ কষ্ণদাস নামক সরল হৃদ ব্রাক্ষণি 
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ঠোমার কৌগীম, 'বহির্বাস, জলপাত্র লইয়া সঙ্গে যাইবেন, কোন 
কথ বার্তা, কহিধেন না, যাহ! তুমি হলিবে)তাঁহা ইকিরিবেন, অতএব তুমি 
ইষ্টাকে বক্ষে লইয়। যাও। অনন্তর চৈতনা সার্কভৌমের নিক্ষট বিদান্র 
প্রার্থনা করিলে তিনি অতান্ত ছুঃখিত হইয্সা। অনেক কাকুতি মিনতি 
করিতে লাশিলেন। ভট্টরাচাঁধ্যের অন্তুরোধে আরো চারি পাঁচ দিন তাহাকে 
থাঁকিতে হইল বিদায়কালে সার্বভৌম বলিয়! দিলেন, গোদাবশী নদী- 
তীরে পরমজ্ঞানী এবং ভক্ত রামাননা পার আছেন, তাহার সঙ্গে অবশ্য 
অবশ্য দেখা করিয়া! যাবে, বিষরী দেখিয়া ভাহাকে উপেক্ষা করিবে না, 
তাহাতে পাণ্তিত্য এবং ভক্তিরস *উভয়ের সামঞ্জস্য হইয়াছে । রামা- 
নন্দের মহত্ব আমি এত দিন ন। বুঝিয়া তাহাকে কত পরিছাল করিয়াছি, 
এখন তোমার চরণপ্রপাদে তাহাকেও চিলিতে পারিলাম। সার্ঘভৌমের 
বচন অঙ্গীকার করিয়। বিদায় লইবার সময় চৈতন্য তাহাকে এই উপদ্দেশ 
দিলেন যে+তুমি ঘরে বলিয়। কষ্নাম ভজন করিতে থাক, আমাকে 
আশীর্বাদ কর যেন কোমার প্রপাদে পুনরায় আমি নীলাচলে ফিরিয়া 
আমি । এই কথ! বলিয়া! তিনি প্রস্থান করিলে, ভট্টাচার্ধ্য শোকে মুগ্ধ হইয়! 
ভূতলে পড়িলেন, চৈতন্য ভাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন 
না। মহাপুরুষদিগের লৌকিক ব্যবহার অচিস্তনীয়। এক দিকে যেমন 
ভ্াহাঙ্গের হৃদয় পুষ্পর ন্যয় কোমল, তেমনি অপর দিকে বজ্জে রন্যায় 
কঠিন। এই জন্য ভবভূতি বলিম্াছেন, “ বজাদপি কঠোরাণি মৃছুনি কুম্মা" 
দরপি। লোকোত্তরাণাং চেতাঁংসি €কাহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ 7 " বজ্রতুল্য কিন, 
কুন্থুৰতুল) কোমল যে মহৎ ব্যক্তিদ্িগের চরিত্র তাহা! ৫ক জানিতে সক্ষম ? 
গৌরচন্্র আলালনাথ নামক স্থানে উপনীত হইলে ভক্তগণ তাহার সঙ্গে 
মিলিত হইয়া সে রাত্রি তথায় বাম করিলেন) পরদিন সেই স্থানে নৃত্য 
লস্বীর্তন হইল, চতুর্দিক্‌ হইতে লোক আসিতে লার্গিল। এত লোকের সসা- 
গম হইল বে তাহারা! আহার করিতে 'অবসর পান না» পরিশেষে দেবালয়ের 
দ্বার বদ্ধ করিয়া সকলে 'আহারাদি করেন। দ্বিতীয় রজনী ও এই স্থানে অতি- 
বাহিত হন্স। তৎপর দিবস চৈতন্য দক্ষিণাভিমুখে চলিলেণ, তাহার বিরহে 
সঙ্গী ভ পঞ্চজন মৃচ্ছিতি হুইয়! ভূতলে পড়িয়া বহিলেন॥ সে দিকে প্র 


১৮ ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা ! 


আঁর ন!চাহিয়া একাকী উদ্দালীনন্ভাবে চলিয়! গেলেন, ক্ষ্চদাম কমগুঞু 
হুন্তে লইয়া যোগীবরের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল ।. নিতাই প্রস্তুতি কয়েক 
জন সঙ্গী দে দিন আলালনাথে সমস্ত সময় উপবাপী থা'কয়া পর 
(ফনে পুরীতে ফিরিয়া আসেন । তীর্ঘভ্রমণের বিবরণ কুষ্দাস ব্রাহ্মণের 
মুখে যাহা আমি গুনিরাছি তাহা নিক্নে প্রকাশিত হইল। 

মহাত্স। চৈতন্য উচ্চ নিনাদে হরিনাম গান করিতে করিতে পথে চলিতে 
লাগিলেন। গোদাবরী নদী পর্যন্ত সার্ধভোমের প্রেরিত করেকটি ব্রাঙ্মণ 
সঙ্গে গিয়াছিল । গৌর যেখানে যেদিন বাস করিতেন সেখানে বহু লোক 
একত্রিত হইয়া তীহারু উপদেশ শ্রবণ -কিভ, এবং বৈষ্ণব হইয়া! যাইত । 
অনেকে আবার তাঁহার সঙ্গে যাবার জন্যও প্রার্থী হইত। ইহা! কেবল 
তীর্ঘভ্রমণ নহে, এই উপলক্ষে একাকী দেশে দেশে হরিভক্তিও তিনি প্রচার 
করিয়াছিলেন । নবদ্বীপে বাহ! করেন নাই, তীর্ধে বাহির হইয়া তাহ! করিয়া- 
ছিলেন । দক্ষিণের শৈব ও রামাইৎ সম্প্রদায়স্থ অনেক লোককে কৃষ্ণমন্ত্রে 
দীক্ষিত করেন। কর্ণাটরাজ্যে গিয়ছিলেন, তথাকার লোকের তাহার 
অভূতপূর্ব স্বর্গীয় ধর্মভাৰ দর্শনে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। ক্রমে বু দেশ 
গ্রাম নগর নদী পর্ধত অতিক্রম করির। তিনি গোদাবরী নদীতীরে উপস্থিত 
হইলেন । নদ্দীতে স্নান করিয়া তত্তীরবর্ভী এক নির্জন স্থানে বসিয়। নাম 
সন্কীর্ভন রূরিতেছেন, এমন সময় বহু লোক জন সঙ্গে লইয়া! দোলারোহণে 
রায় রামানন্দ তথায় নান করিতে আসিলেন। তীহার সঙ্গে বাদ্য বাঁজি- 
তেছে, বৈদিক ত্রাক্গণগণ দূলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে ইহা! দেখিয়াই চৈতন্য 
বুঝিলেন যে ইনিই দেই রামানন্দ । এমনি তাহার প্রেমের উত্তেজন! যে, 
তখনি ইচ্ছা হইল দৌড়িয়! গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর বেগ 
সন্বরণ করিয়া! কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, গরে সন্যাসী দেখিক্ক 
রামানন্দ আপনিই তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । বোগীবরের প্রনীপ্ত 
মুখী; স্বকোমল পল্মাক্ষ দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে রায় তাহাকে দণ্ডবৎ 
প্রখাঁম করিলেন । পরিচয়ের পুর্বেই উভয় উত্ধুকে চিনিভে পারিলেন | 
সঙ্গের লোঁক জন ইন্বাদের ভাব ভক্তি দেশঝা স্তন্তত হইয়া] রহিল । তদনভ্র 
নানাবিধ ইষ্টালাপ এবং লার্ধভৌমের বিষয় আলোচনা করির়। রামাননা গৃছে 


ভক্তিচৈতন্য চক্ত্রিক!। ১৯. 


গ্রহ্যাগমন করিলেন । সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত টৈহল্যর 
ভক্তির নিগুঢ় তত্বসন্বন্ধে যে সুদীর্ঘ আলোচন। হম তাহার সার এখানে বিত্ত 
হইতেছে । চৈতন্য প্রশ্ন করেন, রামানন্দ রায় তাহার উত্তর দেন। 

গৌরাঙ্গ গোসাঞ্ী সন্ধ্যাকালে নান করিয়া এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে 
বলিয়া আছেন, অন্তি দরীনবেশে রামানন্দ তথায় উপনীত হইলেন । 
প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তি পরম এবং তাহার সাধনলম্বন্ধে ক্ছি বলজামি 
শ্রধণ করি । 

রায় কহিলেন বিষু্ভন্তিই সার | বিষু্পুরাণে উদ্ত হয়ছে, বর্ণাশ্রমা- 
চারী পুকষ কর্তৃক কেবল সেই পরমপুরুষ বিষ ৪মারাধিত হন, তীহায় 
সম্তোষের অন্য পন্য নাই । চৈতন্য বলিলেন, ইহ! বাহিরের কথা, তদপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ উপায় কি বল। ঈশ্বরেতে সর্বস্ব অর্পন করাই পার। ভাগবতে অর্জ- 
নের প্রতি শ্রীক্চ বলিয়াছেন, আহার পান দান যজ্ঞ তপস্যা যাহ] কিছু কর 
ছে অজ্জুন ! সে সমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে ।” ইহাও বাহ্য, তাহার পর 
কি বল। শাস্ত্রো্ত ধন্মাধন্ম ক্রিম সমুদয় পরিতণগপূর্বক ভক্তিনাধন করাই 
সার। শ্রীরুঞ্ণ বলিরাছেন, আমার আদিষ্ট ধর্মাধন্ম জানিয়াও ভাহা পরিত্যাগ 
করত যে বাক্তি সর্বাত্তঃকরণে আঁমাকে ভজন করে সে ব্যক্তি সর্বালেষ্ঠ। 
গীতায় উক্ত হইয়াছে “* সর্ধ্ব ধন্মান্‌ পরিন্যজ্যা মামেক শরণং ব্রজ। অহ্‌ং 
ত্বাং সর্ধপাঁপেভো1 মোক্ষপ্লিষ্যামি মাণুচ |” ইহাঁও বাহিরের কথা, তাঁহার 
উপরে কি আছে বল। জ্ঞানমিশ্রা যে ভক্তি তাহাই সার সাধন। গ্বীতায় 
বলিয়াছেন, * ব্রহ্মহৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন.কাজ্ষতি। সমঃ সর্কেষু 
ভূতেষু মস্তক্ভিং লভতে পরাং 1” সর্বভূতে সমদর্শী নিষ্পৃহ প্রসন্নাত্মা বন্ধ 
নিষ্ট ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাঁভ করে। ইনা'ও বাছা, পরে ৰল.। 
তব জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সার। ভাগবতে কথিত আছে, * জ্ঞানাহুশীলন 
পরিত্যাগ করিয়। যাহার? তোমার গুণ কীর্তনকে বনু মনে করে, তাহার? 
জিলে?ক জরী হয়” ইহাও খাহা, তাহার পর তল। প্রেমভক্তি উত্তম । 
« ক্ষুধা তৃষা না থাকিলে আহ্বার পানে যেমন স্থুখবোধ হয় ন!, হৃদয়ে প্রেম 
না খাকিলে তেমনি নানা! উপচাঁর দ্বারা ভগবানের পুজা করিয়াও ভক্ষের 
হর জ্খবিগলিত হুয় না" « ভক্তিরন্বিক্ত চিত্ত যদি কোথাও পায় 


ই ভভিচৈতম্যচক্দরিকা 


যাক ক্রয় কর) এক মাত্র লোভই উহ্থার মুল্য, কোটি জন্মের পণ স্বরাজ 
ভাা লাভ কর1 যার না” ইহ]! সত্য, আরো আগে বল। ' দান্যপ্রেম 
ইহা! অপেক্ষা! উচ্চ | ভাঁগবতে হূর্র্বাসা অন্বরীষকে বলিয়াছেন, « বাচার 
নাম শ্রবণমাত্র জীবের পরিক্রাণ হয় তাহার দাসদ্দিগের আর কি অবশিষ্ট 
থকে ** চৈতন্য বলিলেন ইহা বটে, আর একটু আগে বল। ভবে সখাপ্রেম | 
সঙ্গাপ্রেম সকল সাধনের সার। ইহাঁও উত্তম বটো, আরো আগে বল। 
বাৎসলাপ্রেম। ইহাও উত্তম, তাহার পর বল। কান্তভাব প্রেম সাধনের 
সার। ইহ! মাধুর্ধা রস; শান্ত দাস্য সখা বাৎলল্যাদি রসচত্ুষ্টর ইহার 
মধে; সন্নিবিষ্ট থাকে৷ শ্রীকৃষ্জ গোঁপীদ্িগকে বলিয়াছেন, “ আমার প্রতি 
ভক্তি জন্মিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়, ভা গ্য বশতঃ আমার প্রতি তোম্মাঁ- 
ঘ্বের ভক্তি হটয়াছে।” ইহ চরম সাধন, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, এক্ষণে 
আর যদি কিছু থাকে তাহা বল। রামানন্দ বলিলেন, ইহার উপরের সাধন 
জানিতে চাক এমন লোক পৃথিবীভে আছে অগ্রে আমি জানিতাম না ॥ 
মহাভাব প্রেষের পরাকণষ্ঠা, ইহার উপর আর যাধন নাই। 

চৈতন্ত প্রভু মহা আহলাদিত হইয়! রাঁমানন্দকে বলিলেন, যে জন্য আমার 
তোমাক নিকট আগমন তাহ! সফল হুইল; এক্ষণে আমি ফাধনতত্ব সমুদার 
অবগত হইলাম $ কিত্ব তোমার মুখে আরো শুনিতে আমার বাসনা হুই- 
তেছে ঃরাধাকফের স্বরূপ এবং কাহাকে কোন্‌ রস বলে তাহা সবিশেষ বল, 
শুনিয়া সখী হই। ক্ামানন্দ কহিলেন, সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহাই শ্রীরুষ্ণের 
স্বরূুপ। ভিনি আদিপুরুষ, সর্ধবরস ও সর্বশব্য্য-পুর্ণ অনস্তশক্তিশালী অচ্ছি 
দশনন্দ বিগ্রহ । হলাদিনী, সর্ধিনী, এবং সংবিৎ এই তিন শক্তি দ্বার! 
কাহার পরমাশক্তিকে বিভাগ করা যায়। ভক্তচিত্ত-স্থথ-প্রদারিনী এই হলাদিনই 
শক্তির নাম প্রেম, প্রেমের সার মহাঁভাব, এই মহাঁভাবই রাধিকার 
শ্বরূপ। সেই মহাভাবরূপ! যে রাধিকা তাহার প্রতি ভগবানের যে প্রেছ্‌ 
তাা সুগন্ধি দ্রবোর স্যায়, তাহার কুপ্রাণ রাধিকার অঙ্গকাত্তি সদৃশ । এই ুশ্নন্ধ 
ঘুদ্ধ উজ্জল দেহ ঈশ্বরকরুণামৃতে প্রথম অভিষিক্ত হয়, তাহার নিত্য নুতন 
ভাবরনৈ তাহার দ্বিতীয় অভিষেক হয়, পরে ইরির লাবণ্যামুত রস তদুপরি 
বর্ধিত হইতে পাকে 1 এই ক্ধূপে মহাভাব ষখন দেই সচ্চিদানন্দ ব্বপরপে দ্বাতি 


ভক্তিচৈতন্যচজ্িকা। ১১ 


হইল, অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন লজ্জা 
আপি মহাঁভাবকে অধিকার করিল । এই লজ্জ! রাধিকার প্টবয়ন, 
অনুরাগ তাহার অধরের তাশ্ুলরাগ, কুটিল প্রেম নয়মের অঞ্জন, প্রণ- 
য়ের 'অভিমান কাচুলি, প্রচ্ছন্ন মান মন্তকের ধর্শিল্ল, হরিপ্রেম শুগমদ, 
স্বেদে কম্প পুলক হান্ঠ ক্রন্দন ক্রোধ অভিমানানি সাত্বিক ও সঞ্চারী গুণ 
সকল অঙ্গাতরণ, সৌভাগ্য তিলক, এই সমস্ত প্রেম লক্ষণে ভূষিত রাধিকা- 
দেবী কঞ্চলীলার অনুকূল যনোবৃত্বিরপভখীগণের সমভিব্যাহারে বিরাজ 
করেন। ভিনি নিজ অঙ্গের মৌরভালক্ষে প্রেমগর্ধের পর্যযস্কে বসিয়া কিবূপে 
কৃষ্ণসঙ্গ €(হরিপাদপদ্ম লাভ ) হইবে তাহাই সর্বাদা ভাবেন। প্রাণথসখার 
যশঃ ও গুণের কথ] শ্রবণ কথন ভিন্ন আর তাহার কোন কার্য নাই । 
তিনি বিশুদ্ধ প্রেমরতভাকর অনুপম গুণে ভূষিত সেই জীবিতেশ্বরকে প্রেম- 
কূপ সোমরস পান করাইয়! তাহার সকল কামনা পুর্ণ করেন । রামাননের 
উপদেশে প্রকাশ পাইতেছে, ব্রজগোপীগণ আর কেহ নহেন, কেবল 
এই মহাভাৰ্রূপা প্রেমপ্রতিম। রাধিকার বিভিন্ন ক্রিয়া! মাত্র । এ সমস্ত 
অবশ্য তত্বপক্ষীয় কথা, বুন্দাবনের এ্রতিহানিক প্রক্কত ঘটন! এই প্রেমতত্বের 
দৃশ্যমান্‌ প্রতিকৃতি বলিয়! বৈষণবসষাজে পরিগৃহীত হইয়! থাকে । 

চৈতন্য গ্রোসাঞ্ী বলিলেন, রাধারুষ্ণের তত্ব বুঝিলাম, এক্ষণে ইহাদের 
বিলাসের মহত্ব বর্ণন কর শুনি। অতংপর রায় কহিতে লাগিলেন, এবস্ৃঁত 
যে শ্রীরাধারুষ্ণ তাহারা উভয়ে প্রেমরসে মত্ত হইয়া নিরস্তর কুঞ্জকাননে 
ক্রীড়। করত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । খৌর পুনরায় 
বলিলেন, ইহ! ঠিক বটে, কিন্ত আরো আগে বল! রায় তখন কহিলেন, 
আরত আমার বুদ্ধিচলে ন, আর যে এক প্রেমবিলাস বিবর্থ আছে 
তাহ! তোমার, ভাল লাগিবে কিনা জান না। তদনস্তর তিনি খিরহ- 
দুচক একটি গান করিলেন। ঠৈত্বন্য তাহার ভা সহ করিতে না 
পারিয়া রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, সাধনতত্ব 
সমুধধা্ত বুঝিলাম, এক্ষণে নাধনের উপায় কি তাহা বলিয়! দাও । রাযা- 
ননদ বিনীতভাবে কুষ্টিত মনে কহিতে লাগিলেন, লবীভাব না৷ হইলে 
রাখাকষ্ণের ভজন! হয় না। সধীদিগের ' প্রম নিশ্বার্থ, তাহার! রাধিকার 
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সঙ্গে প্ক্চের প্রেমপন্মিলন করায়! তাহাদের উভয়ের সুখে সখী হইত, 
নানা ছল কৌশল করিয়। সখীরা এই প্রেমষোগ সম্পাদন করিত । 
ইহা তাহাদের, নিজের ভোগ সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখকর বোধ ছিল। 
মনো বৃত্তিরূপা,দেই সথীগণ এইরূপে প্রেমাধার হ্বদয়কে হাদয়নাথকে সম্ভোগ 
করিতে দিয়! আপনার পরজ্প্ররের বিশুদ্ধ প্রেমে পুষ্টিত। লাভ করে, তাহ! 
দেখিয়া নচ্চিদানন্দ স্্রীকৃষ আহলাদিত হন। গোপীদিগের প্রেম অপ্রাক্কত, 
ত্রাছা,শারীরিক ইন্ট্রিরবিকার জনিত নহে, প্রান্কৃত প্রেমের লক্ষণ সকল 
ইহাতে বর্ণিত আছে বলিয়া এই রূপ রূপক ভাষায় উহ! বর্মত হইয়াঁছে। 
প্রান্থীন কালের ধর্মাবিষয়ক উদাঁহরণের মধ্যে এই প্রকার কাপক বর্ণনার 
বিশেষ প্রাধানা দেখ! যায় । রামানন্দের কথার আধ্যাত্মিক অর্থ এই, চিত্ত- 
বৃদ্ধাবনে হ্বদয়রাধির1 পরমাত্মাতে রমণ করেন, তাহ! দেখিয়া! বুদ্ধি, দয়, 
শ্রদ্ধা, প্রেম অনুরাগ ইত্যাদি মনোবৃত্তি নিচয় হ্ুতী হয় এবং তাহ!র রাধাকষঃ 
উভয়ের পরিচর্য্যা করে । যদিও তাহাদের সেব। নিস্থার্থ, কিন্তু হৃদয় প্ররি- 
ভগ হইলে তাহাতে নকলেই তৃপ্ত্যন্ভব করে, সুতরাং তন্থবারা সকলেরই 
যথেষ্ট আনন্দ লাভ হয়। ইহাতে অবিশুদ্ধ কামগন্ধ থাকিবার কোন 
প্রয়োজন দেখ! যায় না। পরস্থথে স্থুবী হওয়া সখীগণের ধর্শ, বৈধী 
ভক্তিতে তাহাদের নে ধর্ম লাভ কর! যার না, রাগান্নগা ভক্তি অর্থাৎ 
প্রেমমূলক ভক্তির প্রয়োজন। কোমল স্বভাব? মধুর প্রকৃতি স্ত্রী জাতির 
সঙ্গে ভক্তির অত্যন্ত নৌসাদৃশ্য আছে । এই জন্য জ্ঞান ও ভক্তিসন্বত্ধে এই 
প্রকার রূপক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানপুরুষ, সে কেবল ঈশ্বরের বাহির 
মহলের সংবাঁদ বলিতে পারে ; কিন্তু ভক্তি স্্ীলোক, মে ঠাকুরের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়! তথাকার নিগুঢ় তত্ব অবগত হয়, অন্দর মহুলে জ্ঞানের 
প্রবেশ নিষেধ । 

. ক্ামানন্দ রায়ের মুখে গভীর ভক্তি ও প্রেমতত্ব শ্রবণ করির! চৈতন্য 
পরমাইল।দিত মনে তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, এবং বিদায় চাহি- 
লেন | রায়ের অন্থরোধে ভাহাকে আরো .দশ দিন কাল সেখানে থাকিন্ছে 
ফইল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ছই জনে অনেক কথ বার্ড হইত্ব।..আর 
আক দদিন গৌরাঙ্গ দিজ্ঞান্ন হইলে রায় বলিলেন, র্ুষ্ণতক্তি বিন! আর রঙ 


ভক্তিচৈতন]চক্জি কা ২৩ 
বিদ্যা নাই । প্রেমভক্তিতে খ্যাতি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ কীত্তি। প্রেমই 
অমুলা) সম্পান্ত। ভক্তিবিরহ সর্বাপেক্ষা দুঃখের অবস্থা । প্রেমিক 
বাক্তিই মুক্ত পুরুষ । প্রেমলীলার সঙ্গীতই সর্ধোৎকষ্ট ঙ্গীত। ' ভক্তসঙ্গ 
বিন] শ্রেয়ঃ কিছু নাই । হরি স্মরণীয়, হরি উপাস্য, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি 
শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। তদনস্তর গৌরাঙ্গ 
দেস্থান' হইতে বিদায় হইয়া সেতুবন্ধ গ্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন। 
বিদ্বায়কালে রামানন্দকে বলিলেন, তুমি বিষ়কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া] নীলা- 
চলবানী হও, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আনিতেছি, একত্র হরিপ্রসঙ্গে উবার 
ছই জনে অবস্থান করিব। * * 

নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোঁকদ্দিগকে হরিগা। 
শুনাইয়া, মহাপ্রভু ক্রমে মাঁক্রাজ অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলেন । পথে স্বাঁনে 
আনে পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্ক বিহর্কও হইত । তাহার জ্যোতি র্শয়ী ভক্কি- 
প্রভা অবলোকন করত বহুলোক ভক্তিপথ অবলম্বন করে। দক্ষিণাঞ্চলে 
রামানুজ ও রামাইৎ বৈষ্ঞৰগণ তাহাকে সাদরে অভিবাদন করিত । একস্থানে 
কতকগুলি বৌদ্ধমতাঁবলম্বী লোক ছিল । তাহাদের প্রধান আচাধ্য চৈতন্যের 
সঙ্্বে বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত অপমানিত হয় । এই 
কাঞ্চণে তাহার! প্রতিহিংপাপরবশ হইয়! এক পাত্র অশুদ্ধান্্ প্রসাদ বলিয়! 
তাহাকে দিতে আইসে । এমন সময় উপর তইতে এক চিল সেই অনরপাত্র 
তুলি লইয়া! ভূতলে নিক্ষেপ করিল, এবং বৌদ্ধাচাধ্ের মস্তকেব উপর তাহা 
পড়িয়া! গেল । তাহাতে সে ব্যক্তি মুচ্ছিত হইল | গ্াহণর এইক্প ছুর্নবন্থা 
দর্শনে, আর দকলে শেষে চৈতন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি 
বলিলেন, তাহার কর্ণে উচ্চরবে হরিনাম শ্রবণ করাও, ভাহ1 হইলে সে এখনি 
জাগিয়! উঠিবে। | 
এইক্পে নান! স্থান দর্শন করিতে করিতে তর | কন্ত পথই ইাটিতে 
পারিষ্তেন! দীন ক্স ত্রাঙ্ষণ, মুখে কথ। নাই, ক্রমাগত ছায়ার ম্যান্স 
গুরুদেবের, পশ্চাৎ অন্ধরণ করিতেছে । অতঃপর গৌরচন্ত্র কাবেরী নদীতে. 
উপস্থিত হইলেন 1 নদীতে অবগাহন করিয়া জ্রীরঙঈগক্ষেত্রে দেবালয় দর্শন 
করিলেন তথায় বেক্কট ভট্ট নামে এক জন ভক্তিপথাবলম্বী িগ্র থাকি-' 
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তেন) স্তিনি যত্বপুর্ধবক গোসাঞ্ীকে নিজগুহে র।খিলেন। গোপা 
ভট্ট নামক এক জন পণ্ডিত এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ যিনি বুন্দারনে বূপ- 
সনাতনের সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন তিনি এই €বস্কট ভতট্রের 
পৃত্র। গৌরের প্রেমের ছায়া! যার পরিবারে পড়িত তাহার ভাবী- 
ংশগণ পর্য্যন্ত ভন্তিমান্‌ বৈষ্ণৰ হইত। সেই স্থানে গ্রাভু চাতু" 
মস্ত করেন শ্রীরঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের এক এক দিন সকলেই তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখানে একজন জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাঙ্গণ প্রন্তি দিন 
ভগবদগীতার অগ্ভাদশ অধ্যায় পড়িতেন আর তাহার ছুই চক্ষে জলধাবা। 
বহিত। তাহার ভাষাবোধ নাই, উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না, অথচ গীতা পাঠ করেন) 
জ্ঞানান্ধ পঙ্িতাভিমানীদিগের ইহ সহ হয় না। কিন্তু তাহাঁদের উপহাস 
নিন্দা না শুনিয়। ব্রাহ্মণ প্রতি দিন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে গীতা পাঠ করিতেন । 
এক দিন মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে লিজ্ঞাঁসা করিলেন, কোন্‌ অর্থ পড়িয়া! চোষার 
এত সুখ হয় আমাকে বলিতে পার ? বিপ্র বলিল, আমি মূর্খ, শুদ্ধ শুদ্ধ শব্দার্থ 
কিছুই বুঝি না, গুরুর আজ্ঞায় গীকা পাঠ করি । যখন আমি পড়িতে .বসি, 
তখন অর্জুনের রথে বনিয়। ঠাকুর তাহাকে হিভোপদেশ দিতেছেন সেই 
অপরূপ দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, আর মনের মধ্যে আনন্দ" 
রন উৎলিয়া উঠে» যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ সেই ছবি আমি দেখিতে পাই, 
এই জন্য আমার মন ইহা! ছাড়িতে চায় না। ব্রাহ্মণের বাক্যে ভক্তরাজ 
গৌরাক্ম অতিশয় সন্তষ্ট 5₹য়। বলিলেন, তু!মই ইহার দার অর্থ বুিয়। থাক । 
তদনস্তর তিনি ত্রাঙ্ষণকে মালিঙ্গন দান করিলেন । টৈতন্যের পকিত্ অঙ্গ- 
সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের এক গুণ ভাব ভক্তি দশ গুণ হুইল, সে বিনয় প্রেম 
রুতজ্ঞতারসে ডুবিয়। গেল। এই স্থানে বাস্থদেব নামক এক জনন 
গলিহকুষ্ঠ রোগীকে গৌবাঙ্গ কোল দিয়াছিলেন। অনন্তর খবত 
পর্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকো্চি দক্ষিণমথুর1, 
মহেজ্ঞশৈল, সেতুবন্ধ, মহেন্্রশৈল, পাওুদেশ, মলয় পর্বত, কনযা- 
কুমারী ভ্রমণ ক্ষরিয়। মলার দেশে তিনি উপস্থিত হইলেন। এই স্বানে 
ভট্টমারি সন্যাসী সম্প্রদায় বাস করিত। তাহার! গোরের সঙ্গী ক্কবঃ- 


দাসকে একটি স্ত্রীলেক দ্বারা প্রলোভিত করে, এবং নির্বোধ ত্রাঙ্মণেরও 
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তাহাভে চিত্ত বিচলিত হয়| নে এক দিন প্রাতে উঠিয়। ছুর্খৃতি বশত 
গুরুসক্ষ ত্যাগ করিয়া ভট্টমারির ঘরে চলিক্ন যায়। তাহাকে বাহির 
করিয়া আনিতেহচৈতন্যকে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছিল। যেখানে 
কোন ভাল গ্রন্থ কিন্বা গ্রন্থের অংশবিশেষ তিনি পাইতেন তাহা সংগ্রহ 
করিয়া! লইতেন। .পয়ন্বিনী নদদীতীরে এক দেবালয়ে * ব্রদ্মসংহিত। * 
পুশ্তকের করেক অধ্যায় প্রাপ্ত হন। ইচার শ্রেক সকল তাহার বড় প্রিয় 
ছিল। ক্রমে মাদ্রাজ হইতে চৈহনা প্রভু বোম্বাই দেশস্থ কোলাপূর 
প্রভৃতি স্থানে পৌছিলেন । সেখানে ঝিঠল নামক বিগ্রহ মূর্তি দর্শনে 
ভ্ঞাহার বথে আনন্দোদয় হয় । তপ্রায় তাহার গুরুগোঠী মাধবপুরীর শিষ্য 
শ্রীরঙ্গপুরী ছিলেন, তাহার সহিত আলাপ করিয়া চৈতন্য অতিশয় শ্ুখী 
হইলেন । শ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন, “আমি নবদ্বীপ দেখিয়াছি, জগন্নাথ মিশ্রের 
গুহে শঠীর হাতের রন্ধন উপাদেক্ মোচার ঘণ্ট খাইয়াছি, তাহার 
এক যোগ্য পুত্র শঙ্ষর/রণ্যের অঙ্গে সন্্যাপী হইকা গিয়াছেন, এই 
তীর্ঘে শঙ্কপারণ্য সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।৮ গৌর বলিলেন, পূর্বাশ্রমে তিনি 
আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র পিতা ছিলেন । ছুই জন পরম্পরের প্রেষে 
বিগলিন্ত হইয়। দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গন্নন করে এবং একত্র কয়েক দিবস 
অবস্থান করেন। তথায় চৈতন্যদেব ব্রাঙ্মণদিগের মুখে বিশ্বমঙ্গলকত প্কৃষ- 
কর্ণ।মুন্ত” গ্রন্থের মাধুধ্যরস আন্বাদন করত মুগ্ধ হহয়া তাহা সংগ্রহ করিয়। 
লইয়াছিলেন। উক্ত দুই খানি পুস্তক পাইয়া তাহার মহা আহ্লাদ বোধ 
হয়) পরে পম্পা সরোবব, তাপী ও নর্শাদ1 নদীতে স্নান করিয়া, 
খষ)মুখ, দণ্ডকারণয হইয়। পঞ্চধটাতে উপনীত হুইলেন। নাপিক্‌, জ্রাস্থ্যক্‌ 
কুশাবর্ পর্যটনান্তর রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানথরে আগমন ক'রলেন। 
রামানন্দকে প্রভু বলিলেন, তুমি যে তন্বকথা শুনাইয়াছিলে, এই ছুই পুস্তক 
তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। পুনরায় চৈঠল্যকে পায় রামানন্দ প্রেম 
সাগরে ভাগিতে লাগিলেন। ইহাঝে নীলাচলে লইয়! যাইবার জন্যই প্রভুর 
পুনর্বধার এ স্থানে আগমন । কেক দিন একত্র বাসের পর রায় বলিঙ্সেন, 
আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে অনেক লোক জন হস্তী অশ্ব সৈন্য সামস্ত 
যাইবে, সুতরাং কিছু বিলম্ব হইবে, কিন্ত আমি শীঘ্রই নাপনার পশ্চা্গামী 


২৬ শক্ভিচৈতন্যচক্দিকা। 

হইতৈছি। বীরের ন্যায় নির্ভয় ও মদানন মনে শত শত যোজন পথ, পরত, 
অরণ্য, প্রান্তর পরিভ্রমণ করিক্। আবার সেই পথে নীলাচলাডিমুখে গৌরাঈ 
'যাত্র। করিলেন। পরিচিত পথের পরিচিত হরিভক্তগণের! তাহাকে দেখিয়া 
'হরিধ্বনিসহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রত আলালনাথে 
আসিয়! সমভিব্যাহানী কিষ্দাস থ্বারা নিত্যানন্দাদি বন্ধুবর্গের নিকট সংবাদ 
পাঠাইয়া দেন। 


নীলচলে প্রজ্য।গমন। 


তৃষিত চাতকের ন্যায় ভল্গণ আশাপথ চাহিয়াছিলেন, সংবাদ, 
পাইবামাত্র প্রফুল্ল মনে নাঁচিতে নাচিতে সকলে. আলালনাথে আসিয়া, 
গৌরপ্রেমসিদ্ধুতে প্রবেশ করিলেন। বহু দিনের অদর্শনের পর মিলন, 
আনন্দের আর অবধি রছিল না সকলের নয়ক্দে আনন্দধারা বহিতে; 
লাগিল। ক্ষণকাল পরে সমুক্রতটে সার্বভৌম আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 
সনি প্রহৃকে সে দিন পথ হইতে অমনি নিজগৃহে লইয়া! যান এবং বিধিমাতে, 
সেবা শুশ্রষ। করেন। ভক্তপরিবারমধ্যে মিলিত হইয়া গৌরচক্র পূর্বের, 
ন্যায় নৃত্য কীর্তন আ।রস্ত. করিলেনঃ পুরাঁতন এবং নূতন বৈষ্ণব সাধুগণের, 
সমাগম হইল, আবার নীলাচলে আনন্দের মেলা বন্গিল। 

সার্কভৌমের মন পরিবর্ধনের পর চৈতনাদেব তীর্থযাত্রায় গমন করিলে, 
রাজা প্রতাপরুদ্র- তাহার গুণে নিতান্ত আসস্ত হইয়া পড়েন।। কিরুপে, 
তাহাকে দেখিবেন, কোন্‌ উপায়ে তাহার, প্রসাদ লাভ. করিবেন এই 
কেবল তাহার ভাবনা ছিল। একদিন ভট্টাচার্যাকে আহ্বান, করিয়া 
অত্যান্ত বাগ্রতা সহকারে তিনি অনুরোধ, কদেন যে, একবার ভূমি 
আমাকে তাহার সঙ্গে দেখা ক্রাঁও, আমার নয়ন সফল হউক, আমি 
গুনিক্জাছি সেই গৌড়দেশবাদী সাধু পরম ভাগবত । শার্বভৌম বলিলেন, 
তুমি যাহা শুনিয়াছ সকলই সত্য, কিন্ত তিনি বিরক্ত সন্্যাসী, সর্ধদ। 
নির্জনে থাকেন, অকিঞ্চন প্রেমিকদিগের সঙ্গে তাছার সর্বদা সহবাস, হপ্পেও 
তিনি রাজদর্শন করেন না, তবে তোমার সঙ্গে কিন্ধপে তাহার দেখা 
হইবে? সম্প্রতি তিনি তীর্ঘনাত্রায় গমন করিয়াছেন । শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় 
তীর্থস্থান পরিত্যাগ কন্যা প্রত অন্য তীর্থে গমন করিলেন কেন, রাজ 
এই কথ! জিজ্ঞানা করাতে তত্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর তীর্থস্থান 
ফ্কল পাপীদিগের পুনঃ পুনঃ সমাগমে কলক্ষিত হয়, এই জন্য সাধুর! 


২৮ ভক্তিচৈতন্যচক্তরিকা 


তীর্ধে গিয়া তাহাকে পুনরায় পবিত্র কফবেন, কেন না তাহাদের অস্তরে 
ভগবান্‌ সর্বদা বিরা্িত থাকেন! সামান্য সাধুর পদার্পণেই এইরূপ 
হয়, চৈতন্য ্থয়ং ভগবাঁন্‌। শেষোক্ত বাকো রাজ কিছু বিস্ময় প্রকাশ 
করত মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং কৰে প্রভুর প্রন্যাগমন হইবে এই ভাবনায় 
দিন যাপন করিতে থাকেন। কর্ণাট রাজার মন্ত্রী মল্লভট্ট এবং গোদাবরী 
হইতে প্রত্যাগত ব্রাঙ্গণদিগের মুখে তাহার তীর্ঘভ্রযণ-বৃত্বাস্ত অতি আগ্রহের 
সহিত ভিনি শুণিয়াছিলেন। সার্ধভৌমের মন পরিবর্তনের কথ] শুনিয়! 
কেবল রাজা নহেন, আরও অনেক বড় বড় লোঁক চৈতনোর পুনরগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়। প্রভু কাশীমিশ্রের ভবনে 
বাস। করেন তথায় সার্তভীম উহার সঙ্গে রে সকলের পরিচয় 
করিয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা "বানন রায় দেখা করিতে অংপিয়া- 
ছিলেন। চৈতন্য তাহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করেন 1 তবানন্দ 
বাণীনাথ নামক আপনার সার এক পুত্রকে প্রভুর সেবার্থ সমর্পণ করিয়। 
বলিলেন, যখন যাহ! প্রয়োজন হঈটবে বলিয়া পাঠাইবেন, আমাকে পর ভাৰি- 
বেন না! ভাঞাপ পরিচয়ের গর সন্পে বিদ্বায় হইলে চৈনন্য সার্বভৌমকে 
কুষ্জরাসের পতনের কথ উল্লেখ করিয়া! বলিলেন, এ বাক্জি আমাকে ছাঁড়িয়। 
জষ্টমারিদ্দিগের সঙ্গে মিশিয়াছিল, অনেক্ক কষ্টে উদ্ধার করিয়া আনিয়ুছি, 
এক্ষণে আমি আর দ্বায়ী নহি, উহাকে আমি বিদার করিলাম। ইহা শুনিয়। 
দরিদ্র ব্রাঙ্গণ কাদিয়! আকুল হইল। কুষ্দদাস নিত্যানন্দের পরিচিত লোক, 
তিনি গদাঁধর মুকুন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ কারয়। তাহাকে আশ্বাস 
দিয়া কহিলেন তুমি থাক, নিরাশ হইও না, প্রাভুর পৌছানংবাদ দিবার 
জন্য তোমাকে শাস্তিপুর ও নবদ্বীপে পাঠান যাইবে | পরে গৌরের মত 
লইয়া তাহাকে গৌড়দেশে পাঠান হয় । 

কষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা এবং ভক্তবন্দকে চৈতন্যের 
নীলীচলপ্রশ্যাগমন-বার্তা প্রদান করিল, অদ্বৈন্তের নিকটও সংবাদ এপ্ররিত 
হইল । শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপবাসী বৈষ্বগণ আনন্দের 
মহিত শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, মহা 
আনন্দধবনি উঠিল, আমিও এই পলঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গিকছিলাম। 
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চৈতন্য প্রভূ নীলাপ্রি গমন করিলে আমর! তাহার শ্ষিরহে এবার তাদৃশ 
থিদ্যমান বা জিয়মাণ হই নাউ । কেন না, তিনি বিদায়কালে যে বলিয়া- 
ছিলেনঃ তোমরা হরিকে ভজন। কর, তাহ। হইলে আমাকে সর্বদা নিকটে 
পাইবে, যেখানে হরিভক্তি আণ্ম সেইখানে জানিবে, বাস্তবিক এ কথার 
অর্থআমরা অনুভব করিয়।ছিলাঁম। হরিভক্তি এবং হরিভক্ত এক স্থানেই 
অবস্থিতি করেন। আমরা সঙ্কীর্ভনের মধ্যে গৌরের প্রেমময় ছবি দেখিতে 
পাইতাম। ত্ঠাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদের সাধন ভজন কীর্তভনফে পোষণ 
করিয়াছিল। কেহ কেহ সত্াঁপী হঈয়া বার হইয়াও যান। পুরুষোত্তম 
পরে বিনি দামোদর ন'ম ধারণ কঞ্গিয়। নীলাতলে ভক্তসমাজে গৌরপ্রিয 
হইয়| অবস্থিতি কবেন, চিনি শৌরসন্যাসের কিছুকাল পরে কাশীধামে 
গিয়। দও্ড প্রহ্ণ করত তথায় বেদ বেদাস্ত পাঁঠ করিয়া মহা! পণ্ডিত হন। 
কিন্তু তাহার পাণ্ডিতা ভক্তিভূমির উপর স্থাপিত হইয়াছিল । দামোদর 
সমরবিশেষে চৈত্তাকেও উপদেশ দিতেন, এই জন্য তিনি স্পষ্টবক্তা| 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সন্ন্যাসী পরমানন্দপুরী নবধীপ হইতে অগ্রে 
গিয়া! চৈতন্)কে গৌড়ভক্তগণের আগমনবার্ী অবগত করেন। 

এক দিন ভক্তগণসঙ্গে চৈতন্য বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ 
নামক ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণামপুর্বক বলিল, পুরী 
গোনাঞ্ী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার চরণ সেবার জন্য 
আমাকে পাঠাইলেন, ভাই আমি 'আসিয়াছি। সার্বভৌম প্রভুকে 
গ্রিজ্ঞাসা করিলেন, পুরী গোনাঞ্ী শুদ্র ভৃত্য কেমন করিয়া রাধিতেন ? 
শলীনন্দন বলিলেন, ঈশ্বরের কৃপা বেগের অধীন নয়, তাহার কপার 
ভক্ত জাতি কুল মানে না, সন্ত্রমাকাজ্কা হইতে শ্সেহদান কোটি গুণে 
স্বখকর ; এই বলিয়া তিনি সসন্রমে গোধিন্দ্কে লিঙ্গন করিলেন। 
গুকুদেবের ভূভ্য বলিয়া প্রথমে "তাহাকে সেরায় নিযুক্ত করিতে 
তিনি কুষ্টিত' হন, পরে গুরু আজ্ঞা শিরোধার্ধা করিলেন । গোবিন্দ 
এক জন ভক্তভৃত্য । ব্রন্মানন্দ ভারতী নামক জনৈক নিরাকারবাদী অঙ্গ 
চারী এই স্থানে আসিয়া চৈতন্যপ্রভাবে ভক্কিপথ অবলম্বন করেন, ব্যাপ্র- 
চন্দ্র ত্যাগ করিয়া! কৌপীন বহির্ধান পরেন। তীহাঁর ভক্তি দেখিয়া প্রভু 
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ঘাক দিন, বলিলেদ, তুমি হরিকে সর্বান্ত, দেখিতে পাঁও 1 সার্বভৌম 
টৈতন্যকে লক্ষ করিয়া! ভারতীকে কহিলেন « ইহার কপাতে ইন্টার দর্শন, 
হয়।” চৈভব্য পি! বিক্ুণ! করিনা উঠিলেন এবং ভট্রাচার্যাকে, স্থ্টট্‌ 
বলিলেন; " অতিস্ততি নিন্দায় পরিণত হয় |” প্রবল বন্যার কালে যেমন-উচ্চ; 
ভূমিতে শত শত নদী বহিষ্াা যায়, গৌরপ্রেম-বন্যায তেমনি শত শত 
ভক্ত সেলমর চারিদিকে জন্মিয়াছিলেন। তাহাদের বিশেষ আশা ও; 
আহনাদের বিষয় এই ছিল যে, সকলে মনে করিতেন আমনা স্বয়ং ভগবান্‌কে 
লইয়া বিহার করিতেছি । মনুষ্কে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বা্; করাতে ফে: 
কত স্থুখ শাস্তি অ'নন্দ তাহ বর্তমান কালের শিক্ষিত লোকের বুঝিতে 
পারেন ন]। স্বর্গের ঈশ্বরকে হাতে পাইলে কে আর তাঁহ। পরিত্যাগ করে 1. 
অতি সহজে ধরিতে এবং স্পর্শ করিতে পারা যান্স, চক্ষু কর্ণের বিবাদ 
ভঞ্জন হয়, ভ্বদয়ের আশা ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হয়, এমন স্বিধা তা'গ 
করিয়া! যোগ তপলা। লোকে কেনই বা করিবে? এই জন্য চৈতন্যের পুনঃ 
পুনঃ গ্রতিবাদ' সত্বেও অদ্বৈত সার্বভৌম প্রভৃতি বিজ্ঞ ভক্তগণও তাহাকে 
শ্বয়ং ভগবান্‌ বলিক়। খিশ্বাস করিতেন ; স্থুতরাং অনিচ্ছার সঙ্কিত দশচক্রে 
গতিত হইয়| ত্ৰাহাকে ভগবান্‌ হইনে হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্বগণ 
পরস্পরসন্বস্থেও অতি উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন। কারণ ভাহাদের 
সংস্কার ছিল য়ে প্রত্যেকেই নিত্যসিদ্ধ জীবের অবতার । এই বিশ্বাস হতে 
বহু লোক ভক্তিণথ আশ্রয় করে। 

এক দিন সার্বভৌম অতি সন্কুচিতভাবে সভয় অন্তঃকরণে চৈতস্থাঞ্ষ 
নিবেদন করিলেন, প্রতাপরুদ্র রাজা আপনার সঙ্গে, সাক্ষাৎ করিবার জনা 
অতিশর উত্তকান্টত হইয়াছেন । এ তথায় তিনি কাণে হাত দিয়া নারায়ণ, 
্মরণপূর্ববক কহিলেন, সার্বভৌম । কেন এক্সপ অযোগ্য কথা তুমি বঞ্লিভেছ %. 
আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাঁজদর্শন স্ত্রীদর্শন তুল্য বিষতক্ষণ। ভষ্টা- 
'চার্ধা বলিলেন তিনি জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোতভম । চৈতন্য বলিলেন, 
তথাপি রাঁজ। কালসর্প স্দৃশ। দাঁকরুপুভলি কাসংস্পর্শেও চিত্ববিকার উপস্থিত 
হয়। এপ কথা পুনরায় ঝলিলে আর আমাকে তুমি এথালে দেখিতে 
গাইবে না। সার্বভৌম ভয় পাইঞ়। গৃহে গমন্ম করিলেন এবং কি করিবেন, 
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তাদ্ধিষয়ে চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। এই সময্ব রামানন্দের সঙ্গে প্রতাপরুদ্র 
উগন্নাথদর্শনে নীলাঁচলে জআাগমন করেন। চৈতন্য রামানমোর নিকটেও 
প্লাজার ভক্তি অনুরাগ বৈরাগ্যের কথা সমস্ত শুনিলেন। ও দিকে 
প্লাজা সার্ধভৌমের মুখে গৌরচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণে বছু 
খেদ করত বলিতে লাগিলেন, তাহার পেঁখা না পাইলে আমি এ প্রাণ আর 
রাখিব মা, রাজা ধন মাঁনে আমার কি প্রয়োজন ? ভট্টাচার্য্য তাহাকে 
'বুধাইয়। বলিলেন, রথ যাত্রার দিনে লন্বীর্তনের পর প্রভু যখন' একাকী 
বিশ্রাম করিবেন তখন ভুমি দীনবেশে তীহার চরণ ধারণ করিও, প্রত 
' তোমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে গ্রেমাধেশে "আলিঙ্গন দান করিবেন। তচ্ছবণে 
রাজা কথঞ্িৎ আশ্বস্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন এবং সেই দিনের জন্য 
প্রতীক্ষা! করিয়া রহিলেন। 

চৈতনা ভক্তসঙ্গে বিহার করিতে করিতে বিরইজালায় অস্থির হইয়া 
'এই সময এক দিন 'আলালনাথে পলাইয়। যান। পরে 'গৌড়ের বৈষ্ণবগণ 
প্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া সার্ধভৌম তাহাকে পুরীতে আন- 
কলম করিলেন। বদেশের .ছুই শত ভক্ত বৈষ্কব হু লোক জন 'সঙ্গে 
লইয। ক্রমে সমুদ্রতটে গিয়া উপনীত হইলেন। পথে চলিবার সমক় 
সমস্ত দিন রাত্রি সন্ীর্তভন আর সদালাপ ইহ] ভিন্ন অন্য কথ। ছিল ন1। 
একে ভক্তির উচ্চাস তাহার উপর গৌরদর্শনস্পৃহা! বলবতী, উৎ্সাঁহে 
অগ্লিমন্ব হইয়া ভক্তগণ নাঁমসন্ীর্ভন করিতে করিতে 'পুত্রীর অভিমুখে 
চলিলেন। *মৃর্দ্গ করতাল সহ হরিধ্বনির "গভীর নিনাদে সাগরতট 
'প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎকালে প্্রতাপরুদ্র গৃহে থাকিয়! 
অষ্টালিকার ছাদ্দে উপবেশন করত অদূরবর্তী দেই আশ্চর্যা দৃশ্য 
' দেখিতেছিলেন, এবং গোপীনাথ তাহাকে এক'এক করিয়া প্রতি জনের 
পরিচয় দিয়া দিতেছিলেন। যাদুল ' জগরাথ না) দেখিয়া অগ্গ্র 
চৈতন্যের আশ্রমের দ্রিকে চলিলেন। “তাহাদের 'মআগমননংবাঁদ পাইয়। 
মহাপ্রতৃও ভক্তসহ প্রত্যুদগমনার্থ ' পথে বাহির ইইলেন। পথিমধ্যে 
যেস্থানে উভ্প়ের মিলন হুইল, সেস্থান উভয় “পক্ষের গাপ্রসংঘর্ষণে 
এবং পদদনে আলোড়িত :ইইয়া গেল। প্রন্তি জনকে গৌর 
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আলিঙ্গন দিয়া কুশল) জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বহস্তে প্রত্যেককে মাল। ও 
প্রপাদ . বিতরণ করিলেন কে কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত সমস্ত 
বিশেষ করিয়। প্রতি জনকে জিজ্ঞাসা করা হইল। অপরিচিত নবাগত 
ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ পরিচয় হইল। বাসুদেব দত্বকে তীর্থ 
হইতে আনীত. দেই পুস্তক ছই খানি প্রভু দেখাইলেম, পরে হাতে হাতে 
অনুলিপি দ্বার! ক্রমে ভাহা। বৃদ্ধি হইয়া! যায়। দলের মধ্যে হরিদাসকে ন! 
ঘ্বেখিয় চৈতন্য কিছু ছুঃখিত হুইলেন। বৃদ্ধ হরিদাস দীন্ভাবে পথণপ্রাস্তে 
পৃডিয়া রহিয়াছেন, অস্পৃশ্য যধনজাতি কেমন করিয়া সাধুষ্পর্শ করিব 
এই কেবল তাহার আশঙ্কা। অপর ফ্কলের স্নানাহারের আরোজন করিয়! 
দিয়। গোঁসাঞ্টী নিজেই হরিদাসকে আনিতে গেলেন | তখন রাজ! প্রতা- 
পরুদ্রের ধন জন এরশ্বর্য সমস্ত যেন তাহার করতলস্থ। রাজার আদেশ 
ছে, ইঙ্গিতমাত্র যাবতীয় বস্তর আয়োজন করিয়া দ্রবে! সেই বন- 
চারী দওধারী পথের ভিখারী গৌরাঙ্গ এখানে রাজার রাজা হইয়া বসয়!] 
আছেন ॥ বৈরাগে)র যে কি মহোচ্চ অধিকার তাহা আমরা এই স্থলে স্পষ্ট 
দেখিতে পাইয়াছি। অনন্ত এশ্বর্যের শ্বামী ভগবানের চরণাশ্রয় করিলে 
পৃথিবীর য!বতীয় ধন সম্পদ্‌ তাহার পদচুন্বনের জন্য আপনণ। হইতে গিয়া 
উপস্থিত হয়। মহাপ্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গ সব্বত্যাী বৈরাগী কৃপা 
কটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে । চৈত 
হ্যদ্েব হুরিদালের জন্য রাজ কর্মচারী ছইতে স্বীয় বাসস্থানের নিকটে একটি 
ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান এবং তম্মধ্যস্থিত এক কুটীর চাহিয়। লইলেন। গৃরিব 
হরিদাদ তৃণগুচ্ছ দত্তে করিয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন, কিছুতেই আর 
প্রভুর.নিকট জাসিতে চাঁছেন না। আমি নরাধন অন্পর্শায়, এই বলরিয়া বার 
বার কৃতগ্জলিপুটে মিনতি করিতে লাগিলেন । চৈতন্য . বলিলেন, তোমার 
স্পর্শে অমি পথিত্র হইব, তুমি পরম পবিত্র যোগী, বেদ এবং তপস্থা 

অতঃপর তাহাকে এ কুটারে বাসা দিয়। প্রভূ নিজভূত্য গোবিন্দের দ্বার! 
প্রতি দিন গ্রানাদ পাঠাইতেন। . অন্থান্ত বন্ধুগণের সঙ্গে, আলাপের সময় 
আমার প্রতিও দয়াল গৌরাঙ্গ একবার করুণা কটাক্ষপাত করিরংছিলেন। 
 সেছৃষ্টি কি হৃদয়ানদর! হরিগত প্রাণ তে 'র অপাঙ্গ্ভঙ্গীতেই সম্তপ্রচিত 
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বিনজনের প্রাণ শীতল হর । শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবিগলিত কমলয়ক্গন খাস্ত- 
বিকই পাপৰগ্ধ তগ্রাস্মাদিগের পরম শান্তির আলয় ছিল। যাহার দৃষ্টি ছরিপ- 
ধারবিন্দে সদাকাল নিবদ্ধ তাহার একবারের সন্গেহ প্রেমদৃষ্টি আমার ন্যায় 
পাপীর পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। পরে জামর] দকলে সমুদ্রে নান করিয়া 
ভোজনে বমিলাম, মহা প্রভূ নিজহত্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এক 
এক পাতে তিন তিন জনের ভোজ্য সামগ্রী দিলেন? হাদস্ব যেমন প্রশস্ত, 
জস্তও তেমনি দরাজ। তাহার হাতের গুণেই জগন্নাখের গ্রাপা খাইতে 
ভাল ল[গিল, নতুব! তাহাতে তৃপ্তিবোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সকলে 
ছাঁত তুলিয়া বঙিক্বা ব্রছিলেন, গুরুদেবের সেবা না হইলে কেছ বলিতে 
পারেন না, প্রভু তাহ? বুঝিয়া আপনিও তৎ্দঙ্গে ভোজন করিলেন | গৃহ 
রের সঙ্জে সঙ্গে উতৎনাহকর হরিখ্বনি আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। ধর! 
যে নমর পুরীতে গিয়া পৌছিলাম তাহার পূর্বেই চৈতন্তের সঙ্কে আরও 
কয়েক জন দণ্ডী সন্্যানী একত্রিত হইয়া! জাতিন্িনাশের কার্ধ্য অনেক 
দুর অগ্রদর করিয়া রাখিঘাছিলেন। হরিফাস কেবল নিজের বিনশ্ডণে 
পংক্কিভোজনে দে দিন বসেন নাই, নতুবা যহাপ্রভূর তাহাতে সম্পূর্ণ 
ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইহার জাতিনাশচেষ্টা প্লেচ্ছাঁচার কিম্বা অসার 
সাযাজিক ব্যবহার নহে, ভ্রাহভাবমুলক এবং সম্পূর্ণ ধর্মানথুগত । আমি একে 
ব্রাঙ্ণ তাহাতে কুলীনের ঘরের মুর্খ, প্রথমে কিছু দিন পর্যত্ত যার তাঁর হাতে 
অন্প খাইতে রুচি হইত না। আরও অনেক গুলি ত্রাক্মণ ছিলেন তীহারাও 
এ বিষক্কে তত মন্ুরাগী ছিলেন ন।। কিন্ত গৌরপ্রেমের শ্বোতে পড়িয়! নে গব 
গ্থাণ। অভিমান জ্রমে লোপ হইয়া থেল। তিনি স্বয়ং যাহ] করিতেছেন আমরা 
(কি আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি তরে শেষটা! বড় রাড়াবাড়ি 
ছইস্থা। উঠিলাছিল । লক্ষের ভূত্যগণ পর্য্যন্ত একত্র খাইত এবং পরস্পরের 
সুদে ভাত ভূলিয়। দিত। সামান্ত জাতির লোকের আঁক্ষণকে খাহাক্ে 
'আক্প খাওযাইতে পারিলে যেন আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, কিন্ক দে 
কেবল শ্রেষ্ঠ জাতির স্বধ্যে গণ্য ছইবাঁর ইচ্ছ। ভিন্ন সার কিছুই নকে। গৌর- 
চছই অন্থানে ছজিশ জাতির. মঞ্জো অল্প গ্রচলিত করেন এ কথ! আমি আরও 
ফোন কোন ব্যক্তির মুখে গুনিক্াছি । কেহ কেহ বলেন ইহার পুর্ব 
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বুদ্ধদেবের ষমগ্ধ এই প্রথ] প্রচলিত হয় । কিন্তু তাহ! হইলে কেবল পুরীর 
সীমায় কেন ইহ] বন্ধ থাকিবে? চৈতন্যের সময় হইতে শ্রীক্ষেত্র বিশেষরূপে 
বাঙ্গ'লীদের নিকট পরিচিত হইয়াছে । এবং যথেষ্ট সম্ভব ঘে তাহারই 
প্রেমভক্তির তরঙগাঘাতে জাত্যভিমানের বন্ধুরত1! সমতল হইয়া! গিয়াছে | 
বৌদ্ধদিগের বিচার তর্ক এ পক্ষে অনুকুল বটে, কিন্তু তদ্বারা এককালে 
সাধারণ জাতীয় প্রথার উচ্ছেদ্র হওয়া সম্ভধ নহে, তবে বলিতে পারি না, 
কিন্ত গৌরের মত্ততার ধর্ম যে জাতিনাশের এক প্রধান কারণ হইয়াছিল 
তাহ। আমি জানি। ্‌ 
অনস্তর সন্ব্যাকালে আরতির সঙ্গয় মহা সমারোহের সহিত সন্তীর্তন 
আরগ্ত হইল। তাহা দেখিয়া! রাজা এবং উত্কলবাসিগণ মোহিত হইয়া 
গেলেন । সেদেশে ইহার পুর্বে কেহ আর ও প্রকার প্রণালীতে কীর্তন 
করে নাই। প্রতিসন্ধ্যাতে কীর্তনানন্দ হইত, আর তাহার মধ্যে মিশিবার 
জন্য রাজার মন হাকুলি বিকুলি করিম উঠিত। ভক্তদদলে প্রবেশের জন্য 
তিনি কত সাধ্য সাধনা করিলেন, কিছুতেই গৌরাঙ্গের অভিমত হইল না! 
রাজার আর্তনাদ ও বি্লাপপুর্ণ ছুই তিন খানি পত্র নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ 
দেখিয়। তদ্ধিষরে প্রভুকে অনুরোধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন । কিন্ত হঠাৎ লে 
কথ। সাহস করিয়া কেহ তাহাকে রলিতে পারিলেন ন।।আতাসে ঠাহাদের 
মনের ভাব খুঝিতে পারিয়া। চৈতন) বলিলেন, প্দামোদর এ বিষয়ে কি 
ঘপেন”% তিনি বলিলেন, "উভরেরই যখন প্রেষাঁকষণ হইয়াছে তখন 
অপনিই শেষে তুমি গিয়া মিলিবে, আমি আর কি বিধান দ্রিব?৯» নিতাইয়েত 
অনৈক অনুরোধে রাজাকে এক খণ্ড বহির্ধান দেওক। হইল, রাজ ভাহাঁতভেই 
অভুল আনন? লাভ করিশেন। অবশেষে রামানন্দ অনেক উপরোধ 
অনুরোধ করাতে এই পধ্যস্ত হইল ঘে রান্বার পুত্রকে তিনি দেখ! দিখেন 
এই অঙ্গীকার করিলেন। যদ্দিও রাঙা অতি সংলোক এবং একজন হরিতক্ত, 
তথাপি রাজ। নাম থাঁকাতেই সাধুদর্শনে তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইল। 
চৈতন্য বলিলেন, শুত্র বস্ত্রে এক বিন্দু মদী, এবং এক কলসী ছঞ্ধে এক বিশ্দু 
শর! পড়িলে যেমন হয়, সন্গ্যামীর পক্ষে এ শব তেমনি জানিতব; অল্প ছিদ্র 
পাইলে লৌকে তাহাই অগ্রে ঘোঁষণ। করে। অতএব "আত্মা! বৈ জাঙ্কতে 
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গুত্র:* রাজপুত্রকে আমার নিকট আসিতে বল। কিশোরব্য়স্ক সুক্দর রাজ- 
তনয়কে দেখিয়। তাহার অপুর্ব ভাবোদয় হইল । তাহারে আলিঙ্গন দানে 
কুহার্থকরিলেন। ইহাতে রাজাও কতক পরিমাণে সন্তষ্ট হন 1 

চৈতন্য পুরীধামে এক এস্ক দিন এক একটি নূহন উৎসব আরস্ত 
করিলেন, এক্ষণে জগন্নাথের সেবা উত্নব সমস্ত তাহার ইচ্ছামত হইতে 
লাগিল । এক দিন সশিখ্য শত শত সম্মানী ও জলপুর্ণ ঘট লইয়। জগ- 
কাথের মন্দির পরিষ্কার করিয়াছিলেন।. কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরমধ্যে 
সেই ব্যস্ততার ভিতর তাহায় পারে জল ঢালিয়। দেকস় তাহাতে তিমি মহ 
বিরক্ত হন! মন্দির ধৌত করিয়া' হরিদাসের অভ্িমে সে দিন সকলে 
ভোজন করিলেন। একত্র ভোঁজন করিবার জন্য হপিদাসকে প্রভূ বার বার 
ডাকিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইপেন না, নিতান্ত কাতর .একং 
কুষ্ঠিত দেখিয়। শেষে আর তাহাকে দে জন্য অন্থরোধ কর] হইল ন1। 
আহারের মম গেররের পাঁতে জগদ্দানন্দ নানা কৌশল করিয়! ভাল ভাল 
দ্রব্য ফেলিষ। দেন, তন্দর্শনে প্রড়র মনে লঙ্জ! ও রাগহয়। পাছে জগদানন্দ 
আঁভমানে উপবাস করে সেই ভয়ে তিনি কিছু কিছু খাইতেও কাধ্য হুই- 
লেন। ভালবাসার নানা অবস্থণ, বিচিত্র ক্রিয়া হহইদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর 
হুইভ। এ বতসর রশ্াত্রার দিনে অতিশন সমারোহ হইয়াছিল | চৈতন্য 
তক্তসঙ্গে দলে দলে বিভক্ত হইর! সঙ্কীর্তন কিবা লোকদ্িগকে মত্ত করিয়ণ 
তুলিয়াছিলেন। রথের অগ্রে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বর্ণসন্মার্জনী এবং সইন্দন 
সলিল দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়। তাহার প্রতি 
চৈভন্যের প্রেম সঞ্চারিত হইল । তখন; উত্কলবাসীর! কীর্তন করিতে 
জানিত নণ, পরে বাঙ্গালীদের নিকট শিক্ষ। করিয়াছে । বঙ্গদেশের এক এক 
স্ানের বৈষ্ণবের এক একটি-স্বতন্ত্র দল হইয়। সাত দল, গায়ক চতুর্দশ মুক্ত 
সহ হুরিসম্কীর্ভন করেন, গৌর সকগ দলেই এক একবার যোগ দিয়া গান ও 
স্ৃভ্য করিয়াছিলেন । এমনি তীহাঁর প্রেমের উজ্জল প্রভাব, বোধ হইতে 
লাগিল যেন চিনি এক সময়েই পাত দলে নাছিতেছেন। অবশেষে সাত 
দ্র একত্রিত করিনু। মহ! উদ্যমের সহিত গৌত্রাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
ম্হাভারমন়ী ভক্তির অত্যন্ভুত অষ্ট সাত্বিক্ষ, বিকার তাহার ীমন্গে দর্শন 
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করিয়া লোকসকগ মোহিত ও বিস্মিত হইয়া গেল । ভাবাবেশে মুচ্ছিন্তি 
ছইয়া তিনি বারম্বার ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন, যেন সোণার পর্বভ 
ধুলায় লুটাইতে লাগিল । তাহাকে ধরিয়। তুলিবার জন্য নিতাই 
ক্রমাগত হত্ত প্রপারণ করিয়! রহিলেন। এস উন্মত্ুতা, তথাপি রাজা এক- 
রার যাঁই তাহার অঙগম্পর্শ করিয়া ধরিয়া তুলিতে গিয়াছেন, অমনি 
চৈতন্তোদ্বয় হইয়াছে । রাজাকে নিকটে দেখিয়া আর কিছু খলি- 
লেন ন1, কিন্তু “ছি! ছি! বিষয়ীর অঙ্গম্পর্শ হইল” এই মনে করিয়। হুঃখ 
প্রকাশ করিলেন । তাহ। শুনিয় রাঁঙ্জার মনে তয় হইল, পরে সার্ধ- 
ভৌমের প্রবোধ বাকে! তিনি সাস্বন! লঃভ করিলেন। রথাগ্রে মহাপ্রভুর 
নৃত্য এবং কীর্তন একটি অদ্ভুত ব্যাপার?) তাঁহার রোমহর্ষণ, ফেনউদসী রণ, 
দস্তঘর্ষণ, অগ্রুবর্ষন, হস্ত পদ নঞ্চালন ইত্যাদি একটি আশ্চর্য দৃশ্য । বছুক্ষণ 
নৃত্য গীতের পর শ্রাস্ত গলদন্ম্ম হইয়! সমীপস্থ এক পুশ্পোদ্যানে বিশ্রামার্থ 
গমন করেন। উপবনের প্রচ্ঠ্যেক বৃক্ষমূলে ভক্তগণ উপবেশন করিলেন। 
কুসমিত সুরম্য পাদপশ্রেণীর মধো ভক্তকুহ্ম বিকসিত হইয়া উদ্যানের 
রম্নীয়তা পরিবদ্ধিত করিল। এই স্থানে রাজা গ্রতাপরুদ্র দীন ভক্তবেশে 
ঘাবতীয় ভক্তগণের ইঙ্গিতক্রমে চৈতন্যের পদযুগল আলিঙ্কন করেন্ন। 
ঠাকুর ভাবে প্রেমে বিভোর হুইয়। মুদ্রিত নয়নে বলি) আছেন, চতুর্ষিকে 
ভক্তমগডুলী, এমন নময় নরপতি প্রতাপরুদ্র তথায় উপস্থিত হইকেন। 
বৈষুব জ্ঞানে রাজাকে তৎক্ষণাৎ তিনি আলিম্বন দান করিলেন । নৃপতির 
'অমৃতায়মান গ্রীতিপ্রর্দ বচনাবলী শ্রবণে গৌরের মন উল্লসিত হইল । পরে 
এই উপবনমধ্যে বৃক্ষছায়ায় বসিয়া সে দিন সকলে নান! রসযুক্ত প্রসাদ 
ভক্ষণ করেন। হরিসন্তীর্ভনের যে কি ভক্ানক পরিশ্রম ভাঁহা কেবল গৌর 
রায়ই জানিতেন, তথাপি তিনি শ্রান্ত ক্লাস্ত ভক্তদিগকে নিজহন্তে পরিবেশন 
করিয়। খাওয়াইলেন। | 

, স্বদ্ষপ দামোদরের মুখে চৈতন্য প্রভু ভাগবতব্যাধ্যা শুনিতে বড় ভাঁঙগ- 
বাপিতেন। একদা তিনি বৃন্দাবনের বিশুদ্ধ প্রিমলীল1 বিষয়ে. এই 
গ্নোকটি ব্যাখ্যা করেন। “এবং শশাঙ্কাংগুবিরাজিতা নিশাঃ, সসত্যাকা- 
মোহর তাবলাগণঃ । নিষেব আতন্যবকদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরবকাব্যকগা 
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রপাশ্রক্কাঃ ॥” অইক্ধপে সত্যকাঁম ভগবান্‌ এবং অনুরক্কা অবলাগণ ইত্ডিক- 
বিকার নিরোধ করিয়া! শরৎকালীয় কাবারসাশ্রিত বাকা সেবনে শশাঙ্ক” 
বিরাজিতা নিশা ষাঁপন করিলেন । এইটি রাসলীলার শেষ এবং মীরকথা। 

প্রায় এক বদর কাল এইরূপে গৌড়ীয় ভক্জখণসঙ্গে নাঁন। লীলা 
করিস! এক দিন গৌরচন্ত্র অদ্বৈত এবং নিতাইকে বলিলেন, তোষয়া 
বঙ্গদেশে গিয়া আচগাালে হরিতক্কি বিতরণ কর, মধ্যে মধ্যে আমিও 
তথায় যাইব। শ্রীবাসের হাতে একখানি বস্ত্র এবং মহ্থাগ্রসাদ দিয় 
বলিলেন, জননীকে এই সকল দিয়! আমার প্রপাঁম জানাইবে এবং বলিশে 
যেন ভিনি আমার অপরাধ কমা করেন, পাগল সন্তানের দোষ মাকে 
গ্রহণ করেন না। বন্ধুগণকে বিপার দিবার কালে তিনি ক্রদ্মন লন্বরণ 
করিতে পারিলেন ন।। কাচড়াপাড়াবাসী শিবানন্দ সেনকে ঘলিলেম, 
তুমি এই উদ্ারচরিত্র বৈরাগী বাসদের দত্তের পরিবারের প্রতি ঢৃষ্ি 
রাধিও, কারণ ইনি পর ধিবসের জন্য কিছু সঞ্চয় করেন না। জ্বর 
তুমি বর্ষে বর্ষে দেশের যাত্রী লইয়া রথযাত্রায় এখানে আঁনিরে । কুলীপ- 
গ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজ খা প্রণাম করিয়া! বলিলেন। গ্রভো ! গহী 
বিষন্ী লোক আমরা, আমাদিগকে ক্িক্ধপে সাধন ভজন করিতে হইবে? 
গৌর অনুমতি করিলেন, তোমরা সাধুসেব1. এবং হরিলঙ্কীর্কন করিও, 
ইহাই পরম লাধন। সত্যরাজ বলিলেন, বৈষ্ণব চিনিব ক্িন্ধপে? 
“যাহার সুথে একবার হরিনাম শুনিবে তাছাকেই টবঙ্চব ঘলিয়। জানি 
তিনি এই আদেশ করিলেন। মুরারি গুণ বলিলেন, জীবগণের দুর্গত 
দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সকলের পাপভার আমাকে দিল়1 ক্যান 
ধিগকে আপনি উদ্ধার করুন। চৈতন্য এই কথায় বিগলিতহদয়. হই 
বধিলেন, ক্ূষ্চের ইচ্ছায় মকলেই যুক্ত হইবে, কাহারে? জন্য তোমাক নয়ক- 
ভোগ করিতে হইবে না, তিনিই-সকলকে উদ্ধার করিতবন। এইরূপ একে 
একে বিদায় লইয়া সকলে দেশে চলিয়! গেলেন, আশি তথা রছি- 
লাম) ব'্গগণ আমাকে ভন্ম দেখাইয়া তাড়না করিতে লাগিল । চৈত্টয 
আমার পানে চাহিরা! শ্েহভরে একটু মৃছু হাল্য করিগা বহিলেগ, 
আচ্ছ! তৌসরা যাও, আমি উহাকে সন্কে লইয়] ফাইব। আনি জগন্নাতের 
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প্রসাদ তক্ষণ' করিভাম, আর আমোদ 'সাহলাদে দিবা নিশি প্রতুর আশনক্ব- 
য় সহবাসে কাল যাপন করিতাম। হরিদাস ঠাকুর, গদাধর, জগদানন্ 
প্রভৃতি আরও কেক জন প্রহর সঙ্গে রহিয়া গেলেন । 

বঙ্গদেশের বৈষ্বগণ রিদায় হইলে সার্বভৌম অবসর পাইকস। গোঁসা- 
আীকে পাচ দিন ঘটা করিয়! নিজবাটাতে নিমন্ত্র“খাওয়ান । তাহার এক পৃহ- 
পণবিত কুলীন প্রামাঁতা ছিল, তাহার ষাঁইটটা স্ত্রী, সে বড় নিন্কৃক স্বভাবের 
শোক ভোজনের সময পাছে প্রভৃকে সে কোন মন্দ কথা বলে এই জন্য 
'ট্টরাচার্থা স্বযং'লাঠি হাতে করিয়া থারে বসিয়া রহিলেন। উহার়ই মধ্যে 
যাৰ একটু সুযোগ পাইয়াছে, অমনি সে ঘরে প্রবেশ করিয়৷ বলিতে লাণিল, 
“ দশ জনের খাদা একজন সন্নাসী খাইতেছে ?৮ ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ 
ভাহাকে লাঠি লইর1 তাড়। করিলেন, তাহার গৃহিণী শাঠীর মাতা বক্ষে করা- 
খাত করিয়। " ওরে তোর ষাইটটা স্ত্রী বিধবা হুউকরে »৮ এই বলিয়া গালি 
পাঁড়িতে লাগিলেন । গৃহজামাতার মান্য সকল কালেই সমান। আমি এ. 
সকল ব্যাপ।র দেখিয়া কিছুন্ডেই আর হাস্য সপ্বরণ করিতে পারিলাম ন1। 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ক্রোধাস্ফালন, তাহার ত্রাক্ষণীর আর্তনাদ ক্রন্দন, 
আমাভি বাবুর উর্ধশ্বাসে প্রস্থান এসমস্ত অতিশয় কৌতৃকজনক। অনন্তর 
চৈতন্য মিষ্ট বকে উভয়কে সাত্বন। প্রদান করেন, তবে সে বিবাদ মীমাংস। 
'হুয় ৷ ভট্টাচার্ষে।র অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, কিছুতেই আর তাহার ক্রোধ নিবৃত্ত 
'হুইল না; ব্রাঁঙ্নীকে বলিলেন শাঠীকে বল, তাহার স্বামী পতিত হইয়াছে, 
তাহাকে যেন সে আর গ্রহণ না করে! জামাভাটি বিধিমতে বিড়ক্ষিত ও. 
লাঞ্ছিত হইয়া, শেষে শীস্ত শিষ্ট হয় এবং গৌরবের পথ অনুসরণ করে| 

দেখিতে দেখিতে আবার বৎসর দরিয়া আসিল, নিতাই অদ্বৈত সকলে 

রথ দেখিতে আপিলেন। পুনর্ধার ঠ্টাহাদের সঙ্গে পূর্বববৎ নৃত্য কীর্তন 
হুইল | . এবার 'শিবানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদির পরিবারেরাও 'আসিঙ্সা- 
'ছিলেন। ভক্জসহবাসে কয়েক মাস পান ভোজন নৃতা কীর্তন মহ্েৎসব 
ইত্যাদি আযোদে পরম স্থখে সকলে অবস্থান কক্ষিতেন। চৈতন্য এ 
আবশ্ছাতেও মধ্যে মধ বন্ধুবর্গের সঙ্গে জলে সাতার খেলিতেন । ''জল- 
কেলী ভক্িপথের ' অন্থরূণ ক্রীড়া। প্রেম ভক্তিরম়ে সন্তরণ : এবং 
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রিড উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে । দেশে বিদায় দিবার সময় প্রভু নিত্যা- 
নন্দের হাতে ধরিয়া বিনয়পূর্বক বলিলেন, প্রতি সর ভোমার এখানে 
আদিলে চলিবে না, দেশে থাকিয়া আমার ইচ্ছা! সফল কর্িতে,. তুমি তিশ্ন 
'আমার কার্ধ্য করে সেখানে এমন কেহ নাই। কুলীনগ্রামবাসীর!1 পূর্বের 
ন্যাঙ্গ বৈষ্ণবের লক্ষণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছুক হওয়ার পুনরায় গৌর হাসিয়। 
বলিলেন, “্যাহ্ণর দর্শনে যুখে হরিনাম আইসে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়! 
জান ।” এ বড় সহজ লক্ষণ নয় । এইরূপে চারি বৎসর কাল গৌরচন্ত্র 
এখানে রহিলেন, তীর্থ ভ্রমণে ছুই বৎসর গত হয়। তদনস্তর ১০ গম; 
নের জন্য প্রস্তত হইলেন । | 


বৃন্দাবনষাত্রীএবং গৌড়দর্শন | 





' গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাঁইবেন মনে করিয়া পুবীধাম পরিত্যাগ করত 
টৈতন্ঠ প্রভু প্রথমে কটকে আসিরা উপস্থিত হন। তথায় রাজ! প্রভাপরুড্র 
মহষীগণ সহ তাহার চরণ বন্দনা! করেন এবং বিশেষরূপে তাহার প্রসাদ 
লাভ করিয়! কৃতার্থছন। রামানন্দ বায় রাজার এক জন প্রধান কশ্চারী 
ছিলেন; রাজ বহু সমাদরে তাহাকে এবং অন্য লোক জন সঙ্গে দিয়! 
গোসাঁঞীকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন, আমরা কয়েক জন সঙ্গে চলিয়! 
আসিলাম, কেহ কেহ পুবীতেও রহিলেন। প্রভু কিছুদূর খিয়। রাজার 
লোক জন সমস্ত খিদায় দিলেন, কেবল রাজকর্মচাবী একজন মছাপাত্র পঙ্গে 
রহিল । পথের মধ্যে একস্থানে এক দুষ্ট যবনের অধিকাব ছিল। তাঁহার 
সীমায় পৌছিয়। উক্ত মহাপাত্র তাহাকে আহ্বান করিলেন। নে বান্তি 
গোৌরাঙ্গের প্র্বর্য্য বীর্ধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হওত নৌকা সংগ্রহ পুর্ধ্ক নিজের 
লোঁক সঙ্গে দিয়া তাহাকে রঙ্গদেশে প্রেরণ করিল। আপনিও কতক দূর 
পর্যযস্ত আসিয়াছিল । প্রথমে মহাপ্রভু পাণিহাটী গ্রামে সার্ধভৌমের 
ভ্রাতা! বিদ্যাবাচস্পত্তির গৃহে আসির। উপস্থিত হন। মনে ইচ্ছা ছেল 
এইখানে কয়েক দিন নিজ্জনে থাকিয়া গঙ্গান্সান করিবেন, ক্িস্ত লোক- 
পরম্পরার তাহার শ্বদেশপুনরাগমনবার্তভ। অল্প কাঁল মধ্যে চারিদিকে 
এমনি বিস্তার হুইয়! পড়িল যে, নির্ভীনতা আর রহিল না । নবদ্বীপ শাস্তি- 
পুর সকল স্থানেই সংবাদ গেল। গৌরদর্শনের জন্য আপামর সাধারণ স্ত্রী 
উদ্ধশ্বামে দৌড়িতে লাগিল, মহ1 হুরিধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, লোকের 
ব্যাকুলত। আস্ত দেখিয়া! বাচস্পতি কি করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না 
পাণিহাটী গ্রাম লোকে লোকারণ্য হইল। লোকদ্দিগের জনতা! দনেখিয়| 
দীনের বস্থ গৌরচন্্র আর ঘরে লুকাইব। থাকিতে পারিলেন না । তথাপি 
স্বাত্রিগণ গ্াহাকে ছাড়িয়া ঘরে যাইতে চাহে না, বিষ্মম সমারোহ্‌ হুইল 
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উঠিল ইহ? দেখিয়৷ তিনি তথা হইতে ব্বাত্রিযোগে প্রন্থান করিলেন এবং কুমার- 
হট্রে (হালিসহর) আমিলেন । লোকের আর বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে 
আবার দলে দলে 'আনিতেছে। চৈতন্য সেই গ্রোলযোগের মধ্যে প্রস্থান 
করিক্াছেন, বাচস্পতি তাহাকে না দেখিয়। কাদিতে লাগিলেন, লোকের 
মিরাশ হুইয়। পড়িল । তাহারা বাচস্পতিকে ঘলে, “গর ব্রা্গণ গ্রতভৃকে 
কোথার লুকাইয়। রাখিয়। ভান করিতেছে । উনি আপনি উদ্ধার হইবেন 
কেবল এই চেষ্টা 1” সে ব্রাঙ্ছণ একে নিজের ছুঃখে কাদিতেছে, তাহার উপর 
গাবার প্র সকল বাকাবন্ত্রণা । এমন সময় এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল 
যেঠাকুর কুলিয়া গ্রামে গিরাছেন । গুনিবামাত্র সকলে তথার দৌড়িল। 
এদিকে চৈতন্য কুমারহট হনে কীচড়াপাড়ার শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া এবং বাসুদেব দত্তের বাড়ী হইয়া! কুলিক়্াগ্রামে উপস্থিত হইলেন । 
তথায় মাধব দাসের গ্রহে সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন । এই স্থানে এখনও 
একটি বার্ষিক মেল! হইস্ক। থাকে । গৌরকে দেখিবার জনা নবদ্বীপ অঞ্চলের 
অনেক লোক কুলিয়াগ্রামে আসিয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্রের টাকাকার বাদে 
সার্বভৌমকে চৈতন্ত ভক্তিপথে আনিয়াছেন হ। শুনির। নবদ্ধীপের অধ্যাপক 
ছাত্র, পণ্ডিতের পর্যাস্ত আশ্চর্য]াস্বিত হন এবং কুলিয়াগ্রামে ভাহাকে দেখিতে 
আসেন । ষত দিন নবদ্বীপে ভিনি ছিলেন তত দিন তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হক 
নাউ, এক্ষণে বড় লোকের নামে চৈতন্যোদয় হুটল। যেখানে গৌরচঞ্জর 
সেইখানে মহাজনকোলাহল । কুলিয়াগ্রামে বুলোঁক সমবেত হইরা চারি- 
দিকে সন্কীর্ভন আরম্ভ করিল; তাহার মাধবদাসের ঘর বাড়ী ভখঙ্জিয়। 
ফেলিতে লাগিল । প্রত্যেক দলের সঙ্গে গৌর একবার করিয়! নাচিলেন । 
নানা স্থানে হাট বাজার সিল, অদ্বৈত নিতাই প্রভৃতি শাভিপুর ও নবমী. 
পের ভক্তগণ তথার আমসিলেনঃ লোকের বমারোহ, হরিনামের কোলাহল, 
ধর্মের আন্দোলন দেখিয়। শুনিয়৷ চৈতন্যের আনন্দের আর সীম! রিল না। 
এক ব্রাঙ্ষণ অনুতপ্ত হইয়। বলিল ঠাকুর] আমি বৈষ্বের আনেক নিন্ব 
করিরাছি ইহার প্রারশ্চিন্তবিধান কি হইবে? ঠাকুর বলিলেন সেই পাপ 
ছাড়িয়। বিষুপুলা। এবং ভক্তদিগের গুধ গান কর, ইঠাই শ্রে্ঠ নিধি), পরে 
নবদ্ীপন্থ সেই ভাগবত পাঠক দেবানন্দ জিজ্ঞাসা কগিলেন, কিরূপে ভাগবত 
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পাঠ করিতে হয় তাহা আমাকে বলিয়। দিউন।- প্রন বলিলেন ভক্ছিং 
সর্বোপরি ইহাই কেবল বাখ্যা করিও'। তদনন্তর তিনি শাস্তিপুরে অদ্থৈত- 
ভবনে লচীদে বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া! রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হন। 

গঙ্গার ছুই ধাঞ্জরর লোৌক জোতের ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে 
লাগিল । কোন সময় যে তিনি নির্জনে খিয়া একাকী আপনার হদয়স্থ 
দেবস্ঞধার সহবাসস্থখসস্তোগ করিবেন এমন অবসর ছিল না। যেখানে যান 
সেই খানেই সহ্ত্র সহত্র লোঁক একত্রিত হয়। তাহ! দর্শনে এবশ্য গৌরের 
মনে 'উল্লাদ জন্মিত, কিন্তু সর্বদাই প্রজ্মপিত উত্পাহাগ্রির মধ্যে বাদ করিতে 
হইত, বিশ্রামের সময় গাইতেন না| এক প্রক্কাওড ধন্মবিধানন্োতে সমস্ত 
বঙ্গদেশ যেন ততৎক:লে ভানিতেছিল; তাহার উপর নিতাই অন্বৈত হর্িন।ম 
প্রচার প্বারা & সকল স্থানকে উজ্জীবিত করিয়া রাঁখিয়াছিলেন, জতরাং 
চৈতন্যের পুনরাগমনে লোকের আনন্দোখ্সাহ আরও পরিবন্ধিত হইল | 
'এই .শময় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও ধন্পংস্কার "আরম হয়। উয়োরোপে 
বার্টিন ল্থার শ্রীষ্টধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়। প্রটে্ট্যান্ট ধন্মনম্প্রনায় স্কাপন 
ক্ষরেন, এবং পঞ্জাবে শুক নাঁনক হুরিভক্তির আোভ খুব দেন। তাহার 
প্ররপ্তিত ধর্মী চৈতনে)র ধর্শের অনুরূপ । বাবা নানতকের ভক্জিপ্রভাঁব 
'্অদ্যণপি সমরকুশল পরাক্রমশালী শিখ জাতির মধো দৃষ্টিগোচর হয়। 
বৈষ্ণবধন্মের ন্যায় শিখধম্মের ইতিহাস অতি বিশ্তীর্ণ, বিবিধ শাখা প্রশাখার 
বিত্ক্ক বং অভিশর় মনোহর । নানক এই পবিজ্র হরিসঙ্গীর্তনকেই সার 
রলিরা প্রচার করিয়া যান। তথায় দেই মহাঁবলশালী বারধন্মীক্রাস্ত শিখ- 
দিগের মধ্যে এবনও বিনয় ভক্তি নত্রত1] এবং সাধুভক্তি দেখিয়া হৃদয় গলিয়া 
ঘা! “নাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হুরিকীর্ভন জাগার” শিখধন্মীরা অদ্যাবধি 
এই ভজন গান করে। 

'তঃপর'চৈ হন্যদেব ভাগীররথীর আোতের প্রতিকূলে তরণীযোগে বহ্ছ- 
দুরব্যাপী কনশ্রোহকে পণ্চাতে এবং পার্থ লইয়া রাঁমকেলী গ্রামে উপস্থিত 
হইলেম'। এই স্থান পুবাতন রাজধানী গৌড় নগরের নামান্তর যাত্র। 
: প্রানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে উ৫ফবদিগের একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। 
'হহ্কণলে রামকেলী অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল | নৈয়দ হুসেন সাহা 
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বাহার কথা ইতঃপুর্ষে কয়েক বার উল্লেখ কর। হইবাছে তিনি এখনকার 
দিংহাসনে তখন রাজত্ব করেন । হুসেন সাহা এক জন উপযুক্ত কার্ধ্যদক্ষ 
এবং অপেক্ষার ত ন্যায়বান্‌ রাজা! ছিলেন; প্রায় চব্বিশ বৎসর মহ -গৌরবের 
সহ্ছিত স্বাধীনভাবে তিনি বঙ্গ বেহার উড়িষা। আসাম দেশকে আপনার আ-. 
ধীনে রাখেন । মিশর দেশীর ঘোর অত্যাচারী কাফিদিগকে তিনিই ডেকফান্‌ 
অঞ্চলে বিদায় করিয়া দেন, তথায় তাহার] সিদ্ধি নামে খ্যাত হয়। পুবাতিঙ্ন 
দুষ্ট পাইকদ্দিগকেও কর্মচাত করিয়! তিমি রাঞ্ষকার্যের উন্নতি বিধান করেন 1 
গেরাঙ্গের সমাগমে নগ্ররমধ্যে ভয়ানক আন্দোলন সমুপস্থিত হইল; এবং 
নগররক্ষকপ্রমুখাৎ সন্ন্যাসীর অলেখলিক মহিমার কথা সনিয়া হুসেনের চিত্ত 
একবারে দ্রবীভূত হইরা গেল । তিনি শুনিলেন ফে সন্নাসী কাহারো নিকট, 
কিছু গ্রহণ করেন না, হরিনাম ভিন্ন আর তাহার মুখে অন্য কথা নাই) শুষং 
উহাকে দেখিবার জন্য নগর মধ্যে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে । ফলস্তঃ 
এ যারা গৌরচন্দ্র বে কম্ম দিন বঙ্গদেশে ভিলেন ধন্মপ্রচার ভিন্ন তাহাত আর 
অনা কার্ধ্য কিছুই ছিল না। অবিশ্রান্ত প্লোকের জনত। এবং তাহার্ধের আগ্রহ 
দেখিয়া কেমন করিয়াই কা নিশ্চিন্ত মনে তিনি বিশ্রাম করিবেন? দূতমুখে 
সমস্ত বিবরণ আদ্যোপাপ্ত শ্রবণ করিয়! রাজার হৃদয় গৌরপ্রেমে মজিয়া, 
গেল। তিনি কেশব বঞ্ছ নামক জনৈক কর্মচারীকে এই বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিলেন । সে ব্যক্তি ভয়ে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল “মহায়াজ। কে বলে 
এ ব্যক্তি বৃক্ষতলবাদী গরিব সন্নাসী*? চৈতন্য যে এক জন দেববলধারী; 
মখাপুরুঘ ছুসেনর ভাঁহাদৃঢ় প্রতীত জন্মিল । স্কিনি বলিলেন, সন্ন্যাসী আপনার 
রাহ্ধোে থাকিয়াও আমার আজ্ঞা পালন করেন, তাহার আদেশ লকল রাজোর 
শিরোঁধার্ধ্য । দেখ, আমার এই নিজরাজোর মধ্যেই কত লোক শ্রমন আছে 
যাহার! আমার মন্দ ভঞামনা করে) বিন বেতনে আমি এত লোক: এক 
জান্নগার কখনই করিতে পারি না আমি বদি বেতন দিতে বিলম্ব 
করি, তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভৃত্যগণ আদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিকে। আর. 
দেখ, ইহার কথা সর্ধদেশের লোক কেমন কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন, 
করে, আঁপনার ঘরের খাইয়া! ইঠার সেবান্ম নিযুক্ত থাকে, ভাহাও 
ভাঙ্রূপে কহিতে পায় না কলিয়। ভাহাদ্দের কত আক্ষেপ! অন্ত" 
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এ তাহাকে আর গরিব বলিও না। এখানে তাহার যাহা! ইচ্ছা 
হয় করুন* তদ্বিষয়ে কেহ প্রতিরোধ করিলে আমি তাহার মস্তক 
লব । এই হুসেন্‌ সাহা ইহার কিছু দিন পুরে উড়িষা। রাজার সঙ্গে 
সংগ্রাম করি সে দেশের গসনেক হিন্দুকীর্তি দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া 
আনগিয়াছেন, এখন দেখ কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন! লোকের অত্যন্ত সমারোহ 
দর্শনে তত্রত্া গৌরভক্তগণ যুক্ষি করিয়া স্থির করিলেন, রাজার মতিস্থির 
নাই, কাতার কুমন্ত্রণার বশীভূত হইয়া কোন্‌ সময় আবার বিপদ ঘটাইবে, 
অতএব ঠাকুরকে রাজধানী পরিস্াগ করিতে বলা যাউক | এক ব্রাহ্মণ হবার 
স্বাহারা এই বিষয় চৈতন্যকে বলিয়া পাঠাইলেন । সে বিপ্র বলিৰে কি, 
ভাঁবে মত্ত গৌরচন্ত্রের নিকট অগ্রসর হইন্ডেই পারিপ না । লোকের ভয়ানক 
জনত1 দর্শনে ত্রা্ষণ নিকটে যাঁইতে অসমর্থ তয় শেষে তীাহাঁর সঙ্গি- 
গণফে সংবাদ দিষা আমিল। তারা ইভা শুনিয়৷ কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন । 
গোঁসাঞীজীও "্মাভাসে ভাহা বুঝিতে পারিলেন যে ইঙদের ভয় হটয়ান্ছে ; 
তিনি সে দিকে আঁর কর্ণপাত না! করিয়া প্রভূত উদ্াষেব সহিত নির্ভয়ে 
নাচিতে গাইতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ প্রেমরস পান করাইয়া! সকলকে এমনি 
গ্রমত্ত করিয়। দিয়াছিলেন যে, শ্তিনিত তিনি, অনা সাধারণ লোকেরও 
লজ্জা ভয় চিস্তা বিনষ্ট হইয়াছিল । মহাপ্রভু বৈষ্ণবদদিগকে বলিলেন 
“ কেন তোমর। ভয় পাও! রাজা যদি ডাকে আমি আগেযাইব। এ যুলো 
স্ত্রী শৃত্র যবন চণ্ডাল রাখাল সকলেই হরিভক্তিতে কাদিবে, কেবল জাতি কুল 
বিদ্যা ধন তপস্যাভিমানী তক্তদ্বেবীরাই বঞ্চিত থাকিবে । রাজা আমাকে 
ডাঁকিবেঃ আমিওত তাহাই চাই ! ” তাহার জীবস্ত আশাবাক্য শ্রবণে সকলে 
নির্ডয় চিত্ত হইলেন | 

রূপ সনাতনের সঙ্গে এই স্তানে প্রম গৌরাঙ্গের মিশদ হয় । এই 
বিখাত প্রেমিক বৈরাগী ভ্রাড়ন্বয়কে তৎকালে চৈতন্য এই বলিয়া আপ্দী- 
ধর্মাদ করেন'ষে, তোমরা! যেমন উত্তম হইয়া আপনাদিশ্ক্ষ হীন করিয়া 
মাঁনিতেছ, তেমনি আচিরে হরি চ্চোমাদিগকে উদ্ধার করিবেধ ; বিষয় 
তাজিরণ নিশ্চিন্ত মানস ও, পশ্চাতে আমি সমুদায় দিশেষ করিয়া বলিষ । 
ত্রাঁডৃস্ব গৌরকে নানামতে স্ব জ্বন্ি করাতে তিমি বলিয়াছিলেন, স্তোমরা 
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পরম বৈষ্ণব দুই ভাই ধন্য, কিন্ত আমাকে এক্সপে স্তব করিও না, আঙ্গি 
জীব, তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমার বৃন্দাবনদর্শন হয়, যেন 
আমার অস্তরে ক্লধঃভক্দি স্ক্তি পায় । তদনস্তর বহুলোকসমারোহ দেখিকবধ 
সনাতন বললেন, এন্ড লোক বীচার সঙ্গে ভ্ৰানহার কি কথন বৃন্দাবনযাত্রা। 
সম্ভব? তথাপি চৈতন্য কানাইয়ের নাটরশশাল। পর্যাভ গমন করিলেন, কিন্তু 
লোক আর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে ন।। শেষ সনাতনের কথান্সারে ভীাহাকে 
পুনরাম্্ শান্তিপুব হইয়া] নীলাচলে প্রভ্যাগমন করিতে হইল । 

শান্তিপুর নগবে প্রভুর পুনরাঁগমন হইলে তৎক্ষণাৎ সচীঙ্গেবীকে আনি" 
বার জনা অটদ্বত গোস্বামী লোক পঠাইলেন। কতিশয় ভক্তসঙ্গে সগিমাত৷ 
যথানময়ে তথায় উপস্থিত হইলে চৈন্য তাহার চরণে প্রণিপাতপুর্বক প্রথ- 
ক্ষিণ করিলেন । সন্গ্যাপী হইয়! তাহার মাতৃভক্কতির বিন্দুমাত্রও ভ্রাস হয় 
নাই | বছ দিনান্তে আবার সচীদেখী ম্বহস্তে রন্ধন করিয়া! বিবিধ বাসে 
সহিত পুত্রকে ভোক্ন করাইলেন। জননীর পবিত্র হন্ডতের অন্ন রাঞ্জন 
দর্শনে গৌবের ভাবশিস্থু উথণ্লয়। উঠিল। অন্ন প্রদক্ষিণপূর্বাক আহ্কারে 
বসিয়া শাকের গুণ ও মহিমা বখনা করিলেন । বেতোঁর শাক তাহার 
অত্যান্ত প্রিয় ছিল। তাহার মুশে শ্রীশাকের মহিমা! শুনিলে কঠোর দ্িভও 
ভাবুকতাঁয় পুর্ণ হয়। দামানা উত্তিদ্দ ভোদ্ষনে ভাগার এত অঙরাগ হইল ! 
গুরুদেবের প্রসাদ পাঁইবার জন্য ব্রাহ্মণ শুদ্র সকলে মহাগগুগোল আরে 
পরিস্থাম করিতেন । পব্রাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন লইয়! প্রেমের বিবাদ উপশ্চিি 
হইত । 
ভক্তদঙ্জের মধ নে সষর প্রাচীন মহাপুকষদিগের পুজা মহোখলক্জের 
জনা এক একটি দিন নিদ্ধারি ছিল। “' আবিভূয় মনোবুভৌ বস্তি তিৎ” 
শ্বরূপতাং ” ইত্যাদি শ্লোক, হরিভক্তিরসামৃতসিন্কু গ্রস্থে উদ্ত হটয়াচ্ছে । 
মহাপ্ুরুষদিগকে ভক্তির সহিত ভাবনা, ও অর্চনা করিলে মনুষ্য তৎ্ম্বরূপ 
লাভ্ভ করে| নবদ্বীপে ভ্রীবাসগৃহে বাসপুজার কথ। আমি পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি । চৈতনা শাস্তিপুরে থাকিতে থাকিতে প্রাচীন ভক্ত মাধবেজ, 
পুরীর উৎ্সবন্চিথি উপস্থিত হয়) মাধবেজু অদ্বৈতের গুক ছ্িজেন। 
অন্বৈচ্চের ও পূর্ব বাঁল শ্রীহট্রের নিকট লবগ্রামে ছিল ইঠার পিল্তার নাস 
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কুবের, তিনি শান্তিপুরে বাস করেন। যখন এ দেশে ভক্তির কিছুমাত্র 
লক্ষণ ঢৃঠিণ।3৭ হইত না তখন মাসবপুরী একা ভক্তিরসে মাতিয়া বেড়াই" 
তেন! িনি গদ্বৈতকে দীক্ষিত করেন । এই মহোত্সৰ উপলক্ষে মহা! ধুম 
ধামের সহিভ আহারাঁদি ও নৃত্য সঙ্গীর্ভন হয়। এইনপণ এক একটি 
ক্রিপ্না কর্মে মহোত্মবে যথেষ্ট আমোদ হউত! এক জন অপরকে 
সেবা করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ কবিতেন। কেহ বা সমাগত 
বৈষ্ঞবগণের চরণধৌত-কম্ষেই নিযুক্ত থাকিতেন | উ্রপ্যাদ্দি আহ- 
রখ রন্ধন পরিবেশন ইত্যাদি গুরুতর পরিশ্রমের কার্যে সকলেরই 
বিশেষ অনুরাগ ছিল ।* চাপাল গোপাল নামক নবদ্বীপের সেই ছষ্ট ব্রাহ্মণ 
কিছু দিন পরে কুষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সে এই স্থানে আলিয়! 
অনেক আর্তনাদ করায় চৈতন্য তাঁহাকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা! চাহিতে 
বধলেন। 

এই শ্ান্তিপুর নগরে রঘুনাথ দাসের সক্ষে চৈতন্যের পুর্বে একবার 
পরিচয় হইয়াছিল। রঘুনাথ সপ্তগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য গোবর্ধান 
মাসের পুত্র। গোবদ্ধন বার লক্ষ মুদ্রার অধিস্বামী ভিলেন। তাহার 
প্রদ্নভ্ত ভূমি এবং অর্থ দ্বার! নবন্বীপস্থ অনেক ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্বাহ 
হইত। চৈতন্যের মাতামহ এবং পিতাকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন, 
সেই কারণে প্রহ্থ ইহাদিগকে ভালরূপে জানিতেন। রঘুনাথ বালক কাল 
হইতেই ধর্মারাগী ছিলেন । গৌর যখন সন্ন্যাসী হঈয়া শাস্তিপুরে 
আসেন তখন অদ্বৈ তভবনে বহু লে।ক সমাগত হয়, রঘুনাথও তন্মধ্যে ছিলেন, 
সেই সময় বৃদ্ধ আচার্ষ্যের সহায়তায় তিনি চৈতন্যের প্রসাদ লাভ করেন । 
তাহার পর রদ্ুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয় প্রেমে উন্মাদপ্রায় হইয়। অবস্থিতি 
করিতেল। বার বার নীলাচলে যাইবার জন) পলায়ন করিতেন এবং বার 
ধা ত্বাহার পিতা। তাহাকে ধরিক্কা, রাখিতেন। দশ বার জন. লোক 
'নিক্নস্ত তাহার নিকট প্রহরী নিযুক্ত থাকিত| কত ধন রত্ব ভোগ-বিজালের 
লাখগ্রী দেখাইয়। গোবর্ধন তাহাকে প্রলুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিশেন, 
ক্ষিন্ধ কিছুতেই সন্তানের মন ফিরাইতে পারেন নাই । পরে এই যাত্রায় গৌন্- 
চঙ্জ পাস্তিপুরে আঁসিলে রঘুনাথ তাঁছার পিতাকে বলিলেন, আমি গৌরচরণ 
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দর্শনে যাইব বিদায় দাও, অনাথ! আমি প্রাপত্যাগ করিব । গোঁবর্ধন 
স্নেহপরবশ হইয়। বন 'লোক জন সামগ্রী পত্র সঙ্গে দিয়া সন্তানকে পাঠাইরগী 
দেন। রথুনাথ কিরূপে বন্ধমঘুক্ত হইর! উদ্াদীন বেশে গৌরাজের সঙ্গে 
নীলাচলে চির দিন বাস করিবেন এই কেবল পর্ধদা ভাবিতেন। প্রত 
তাহার আত্তরিক ভাঁব অবগত হইয়। বলিলেন, তুমি স্থির হইয়। গৃহে অৰ- 
স্থিতি কর, বাতুল হইও ন!, ক্রমে ক্রমে লোকে ভবসিদ্ধু পার হয়। লোক 
দেখাইবার জন্য মর্কট 'বৈরাগ্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, অনাসিক্ত 
হই়্া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর, বাহিরে লৌকিক ব্যবহার রক্ষা করিয়! 
অস্ত্রে নিষ্ঠীযুক্ত হও, চিরে সেই ভগবান্‌ হরি তোমাকে উদ্ধাপ্ল করিবেন । 
আমি বৃন্দাবন হইতে পুনরায় নীলাচলে প্রস্থযাগত হইলে তুমি তথায় 
মাইবে। কোন্‌ সময় কি ভাবে যাইবে, হরি তাহা তোমাকে বলিয়। 
দিবেন। তাঁহার কৃপ। যাহার উপর হইয়াছে তাহাকে কষে ধরিয়া রাখিতে 
পারে? তখন রঘুনাথ এই উপদেশানুলারে কাধ্য কঙ্গিতে লাগিলেন, তাহা 
দেখিয়। তাভার পিত1 মাতার মন সন্তুষ্ট ভটল। 

শাস্তিপুব হটতে চৈতনা গোঁসাঞ্ী কমার*উ্র আসেন, তথায় শিবানন্দ। 
বাসদের দত্ত, শ্রীনিবাসাদি তাহার সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীনিবাস নামক এক 
জন ভক্ত ভ্রাড়ণ সহ তখন এই স্থানে খাকিতেন। ঠকর এক দিন তাহাকে 
লিভ়ততে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন জীশিবাস! তুমি কোথাও যাও মা, 
ভিক্ষ।ও কর না) এত পরিবার তোমার, কিরূপে দিন চলে? তিনি বলিলেন 
কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছ? হয় না। অগষ্টে যাহ! আছে তাহাই হইবে, 
কোন বূপে দিন চলিয়া! যাইবে | তবে তুমি সন্ধ্যা কর ন। কেন? না, ভাহ। 
আমি পারিব না । অন্নাসীও হইবে না ভিক্ষা ও কবিবে না, তবে কির 
পরিবার পালন করিবে, ভোঁমার কথার ভাবত আমি কিদ দঝিিত পারিলাক্ষ 


লা? এককালে কোথাও না গেল এনতক। তি গিনি শশা) খদি জাপন! 
ছইতে.দ্বারে কিছু উপস্থিত না ভর, বে এ শিম ইতি জি কাশিতে ? জীনি- 
বস এক, ছুই, ভিন বার হাততালি দিয়! বলতণদ ০১ ভামার প্রতিজ্ঞা, 


ভিন উপবাপের পর যদি আহার না মিলে হবে গলায় কলসী বাধিয়া গঙ্গা 
জলে ঝাপ দিব । তখন গৌএচন্ত্র যার পর নাই আহ্দাদিত হইয়া! ভগবাগী- 
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ত্কার এই শ্লে/কর্টি পাঠ করিলেন। “'অনন্যাশ্চিভয়স্তোমাং যে জনা পর্ধ- 
গাসতে । তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।” যে মকল 
ন্থিবিষ্টচিত্ত বাক্তি অনন্য ভাবে চিস্ত। করত আমার উপাসনা করে, তাহা- 
দ্বিগের অভাবের বস্ত আমি বছন করিয়া আনি এবং তাহা নিজেই 'রক্ষণা- 
বেক্ষণ করি । 

অনস্তর গৌরদজ্্র কুমারহট হইতে পাগীহাটা গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের 
ইহ উপস্থিত হলেন । তথাগ্ন কয়েক দিন অবশ্যিতির পর এক দিন র্লাঘ- 
বরফে নিরনে ডাকিত্বা বলিলেন, এই যে নিভ্যানন্দকে দেখিতে ইহার দ্বার! 
স্ম্ন্ত কার্ধা হইবে, ইচ্ঁকে আমা হইতে অভেদ জ্ঞান করিও । পরে নিত্)1- 
নদ্দের ধর্ম প্রচারের প্রধান স্থান এইটিকে নির্দিষ্ট করিয়। দিয়া তিনি বরাহু- 
নথরে উপস্থিত হন। এখানে এক ত্রাঙ্গণ অতি মিষ্টশ্বরে ভাগবত পড়িতেন; 
তাহার পাঠে সন্তুষ্ট হইয়)॥ চৈতন্য প্রভু ভাগৰত আচার) এই নাম তাহাকে 
প্রদান করেন। এই'পে গঙ্গার উভয় কূলবাসী গ্রাম সমস্ত প্রেম ভক্তিতে 
প্লাবিত করিয়। তিনি পুনর্বার নীলাড্রি চলিলেন॥ শাস্তিপুর পনিহ্যাগফালে 
শ্গাতারে গ্রণাষ করিয়া আর নকলকে বলিরা আমেন যে, এ বৎসর 
তামরা েহ শ্রীক্ষেত্রে যাইবে না, আমি বৃন্দাবন গমন করিব, তোমর! 
অনুমতি দ।ও যেন তথ। হইতে নীলাচলে পুনরায় নির্থ্িঘ্রে আমি ফিরিয়। 
ামিতে পারি । বলা বাল্য ষে প্রত্যেক স্থানে ভক্তলশ্মিলন ও বিচ্ছ্ে- 
দের সময় হর্ষ বিষাদ প্রীতি অন্থরাগ ইতাদি ভাবের ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত 
হইত. পুনকক্তির ভয়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমি লিখিলাম ন1। 
জামার লেখা কেবল ঘটনা! লিপিৰদ্ধ কর? মাত্র,কিন্তু কোন ঘটনায় ভাহাদের 
কারের বিরাম ছিল না, ভাদ্রমাসের গক্ষানদীর ন্যায় ভক্তবুনের প্রেমের 
প্রবাহ অবিআন্ত প্রধাবিত হইত । ভাবময় জীবন, নিরন্তর সেক আতেই 
লরুলে তাপিতেন। হ্রাস না! হইয়। বরং উত্তোরোত্তর আরও দ্বনীভূত 
রর প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল । এক বিষয় বাবংধার শুনিতে শুনিতে হয়ত অনে- 
একর নিকট ইহ পুবাতন হইয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের ভাবভক্কি প্রেম স্বান 
কাল "্বন্ত। বিশেষে বিচিত্র এবং নবীনবপে প্রক্কাশিত হইত । সকল রসে- 
কই ,৫ঞ্)য়€র ত'ট| হগরা স্বাভাবিক, কিন্ত গৌরভক্ষবুন্দের (প্রমোন্ন্ততা 
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এফ মাত্র জীবিক1 ছিপ, শুফতা। সিজ্জীবতা রসহীনতণ তাহাদের পক্ষে মৃত্যু 
ধলিয়। বোধ হইত। গৌবের আবার ষোল মানার উপর আঠার আনা ন। 
হইলে কুলাইত নাঁ। প্রবল বন্াহত পন্মানদ্ীর ন্যায় তীছান্ধ জীবনপ্রবাঁহ 
ভাবদরে সর্বদাই টল্মল্‌ করিত । তীহার জীবন আর ভদ্ষি প্রমত্ততা এক 
অখণ্ড জিনিষ, একটি হইতে অপরটিকে নিমেষের জন্যও পৃথক্‌ কর! যাক না । 
হয় ভাবের বিষম উত্তেজনা আনন্দোল্লাসের প্রবল উচ্ছণস, ন। হয় পাষাণ- 
ভেদী ক্রন্দন ব্যাকুলতা, বিরছ যন্ত্রণা, ছুঃসহ ক্লেশান্গভূতি, পর্ধ্যায়ক্রমে 
প্রধানতঃ এই ছুঈটি ভাব গতায়ান্ত করিত1 আঁমাদ্বের মত পোতের এক 
দ্বিন একটু উৎসাহ প্রমন্ততা হইলে? দশ দিন উপবাস" শুফত। নিজ্জীবতাগর 
গত হয়। £প্রমনাঁগব গৌরচক্্র যে পর্যস্ত পৃথিবীতে ছিলেন এক দিনের 
জনা, এক ঘণ্টার জন্যও তাহার মন্ততার বিরাম দেখা যায় নাই! যাহার 
টক্ষের সন্মুখে তাহার ভাবমরী শ্রীমুর্তভি একবার আবিভূতি হইতাছে, যে দেশ 
যে গ্রাম দিয়া তিনি একবার চলিয় গিয়াছেন, সে সকল স্থান এবং মনু 
ষ্যের অন্তপ্তল পর্যান্ত একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে । জীবস্ত মনুষোর 
কোন ক্রিয়া উদ্যমশূন্য নীরস হয় না। 


নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার 


প্র টি া 


চৈতন্য কর্তক আদিষ্ট হুইয়ী নিতাই পাণিহাটী গ্রামে প্রথমে প্রচা, 
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরের ভক্তিভাব তাহাতে বিশেষ রূপে সংক্রা- 
মিত হইয়াছিল । ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগরকে লইয়া মহা উৎসাহের সহিত 
গঁচারকার্ষে; ব্রতী হওত তিনি নানা জাতীর লোকদ্দিগকে ভক্তিপথে 
আনিয়। ফেলিলেন | তাহার সঙ্গিগণও এক এক জন 'গুকুতুল্য উন্নত চরি- 
ত্রের লোক, অনেক বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলেন) তিন মাস ফাল 
প্রভূত উত্সাহ সঙ্কারে হরিশাম প্রচার করিয়। গঙ্জার উভয় পার্খের গ্রাম- 
সকঞ্পকে ইহার! প্রদত্ত করিকা। তুলিলেন। অবধৃভ এ সমর প্রেমাবিষ্ট 
হইয়! আর এক অভিনব মৃদ্তি পবিগ্রহ করেন । পুর্দ্বের যোগিবেশ পরি- 
ত্যাগ কাকিয়া পট্পন্্ এবং স্বর্ণ রোপা হীরকাদি খচিত নানা অলঙ্কারে 
ভিষিত হন। অল্পকালমধ্যে ধঙ্গদেশে তাহার এক প্রকাণ্ড ভক্ত এবং 
প্রচারক দল প্রস্তহ হুইল।॥ গঙ্গার উভয় কুলে যত যত গ্রাম ছিল, সমস্ত 
গরমে ভাহারা সন্গীর্ভন করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন ( পাণিহাটিতে ক্রধা- 
গঙ কিছু দিন ধরিয়া নৃত্য সঞ্ষীর্তন মহোৎসব হইয়াছিল এবং বহু শত 
লোক বৈষ্ণবপথ আশ্রয় করিয়াছিল । কয়েক মাস পরে শচীমাতাকে 
দেখিবার জন্ঠ নিতাই ক্রমে উত্তবাভিসুখে চলিলেন । কয়েক দিন খড়দ্বখে 
থাকিরা সপ্তগ্রানে উপনীত হইলেন। সপ্তগাম তৎকালে এ দেশের মধ্যে 
প্রধান বাণিজ্য স্থান এবং অতিশক্স বিখাত নগর ছিল । তভ্রিবে্ণৌর ঘাঁটে 
গঞ্াক্ান কিয়া এ নগরে উদ্ধরণ দত্ত নামক এক জন সন্ত্রান্ত ধনবাঁন্‌ 
'ইবএবাণিগ্গহে কিনি উপস্থিত হন । এই উদ্ধরণ দত হইতে স্ুবর্ণবণিগৃ- 
পমাঠজ বৈধবধর্্ট বি৫শেধরূপে বিস্তারিত হইযাছে। প্র স্থানে এখনও 
উদ্ধরণ দণ্ডেৰ স্টাশিত এক জাখড়। আছে। ত্রিষবিঘা নামক ্টেসেনের 
নিকট এই সপ্তগ্রাম। এখানে প্রাীন কাশের গৃহাদির ভগ্রাবশিষ্ট চিহ্ন 
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অদ্যাপি কিছু কিছু নয়নগোচর হয়। চৈতন্তের অবস্থান কালে নবদধীপের 
মধ্যে যেমন হরিনাম পরিঘোধিত হয়, তেমনি সপ্তগ্রামের প্রত্যেক বণি- 
কের ঘরে নিতাই সন্ীর্তন প্রচার তরেন। সে সময় সর্ণবণিগ্গণ ক্রাক্ষখ- 
দিগের নিকট অত্যন্ত ঘ্বণিত জাতি বলিয়। পরিগণিত ছিলেন, এই জন্য 
তাহাদের উন্নতিসম্বন্ধে লোক্ষে বিশ্ময় প্রকাশ করিয়া ঝলিত ঘে, ,নিত্যা- 
নঙশদের কৃপায় ইহারা তরিয়া গেল । ফলে নিতাই সপ্তগ্রামে হরিনাম 
প্রচার করিয়া! বহু লোককে ন্বদলভুক্ত করেন। তদনস্তর তিনি শ্াস্তিপুরে 
অদ্বৈতৈর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া) নবদ্বীপধামে চলিয়া ঘান। শচীদেবী' 
ইহাকে পাইয়া অতুল আনন্দ লাণ্ড করিয়াছিলেন১। তিনি ইন্দানীন্ত্ 
কেবল ধর্্রকন্মেতে নিযুক্ত থাকিতেন। নিত্যানন্দের সক্ষে অপরাপর 
ভক্তগণ মিলিত হইয়া নবদ্বীপকে পুনরায় হরিনানরসে সন্ত্রীবিত করিয়। 
তুলেন। ইহার নিকটবর্তী বড়গাছি, দোগাছিয়। গভৃত্তি গণ্ডগ্রাম সক- 
লেও সে সময় হরিভক্তি প্রচারিত হয়| নিতাইয়ের নৃতনবিধ দেশ ভূব 
আচার ব্যবহার দর্শনে সন্দিহান হইর। এক ত্রাণ ভীফে বে গিয়া চৈত- 
স্তকে ইহার কারণ পিজ্ঞাসা করে, ছিনি জঞাহাতে এই রূপ উত্তর দেন 
ঘে, পল্মপত্রের জলের ন্যায় কাহার চরিত্র শিলিপু* তাহাতে হরি সর্ধদ। 
বিরাজ করেন, নিক অধিকারীর পক্ষে যাহ পাপ ত্তাভা নিত্যানন্দে 
সম্ভবে ন। কুদ্র হলাহল পান কবিছে পারেন, অন্যে কর্িছে গেলে 
প্রাণে বিনষ্ট হয় । তাহার জীবন বিধিনিষেধের অতীত জানিবে। তাহাকে 
আদর করিলে পরিত্রাণ হয়। 

নিভ্যানন্দ প্রথম বয়সে সন্ত্যানলীর বেশে তীর্থ পর্যাটন করেন এবং 
তদবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের অধর্গত পাগারপুব নামক তীর্থ স্থানে 
মধ্বাচার্ধা সম্প্রদায়াশ্রিত লক্ষমীপতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবেন। এই 
লক্ষমীপতি মাধবেন্ত্র পুরীর ও মন্ত্রদাতা গুরু । অবধূত নিতাই বহু তীর্থ ভ্রমণ 
কৰিয়! কিছু কাল বুন্দাবনে থাকির! পবে নবরীপে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত 
হছন। গোর জন্নাসী হইলে ইনি পুর্ব আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করত 
নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান করিতেন । স্থত্ণবণিগ্,মাজ ইন্টার শিষ্য । 
গোবদ্ধন নামক এক ব্যক্তির ইচ্ছায় নিত্যানন্দ গোসাঞ্ী নখন্িধ 
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বেশ ভূষা ধারণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। এই অবস্থায় তিশি 
বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে বৈষ্বধর্ম প্রচার করিয়া শত শত লর &নারাকে 
দল ভুত করিলেন নবদ্বীপে তখন শ্রীবাসাদ্দি ভক্তগণ অনেকে 
ছিলেন, অদ্বৈত গোসাঞ্ী আসিয়া তথায় মিলিলেন, সকলের সহিত 
একাত্রত হইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপ এবং ৩ৎপাঙ্ববির্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে 
প্রচার করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে অবধৃত নবদ্বীপ ধামে কিছু 
[দন অবস্থিতি করেন, এবং এই সময় তাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা! হয়। 
বিবাহের ইচ্ছা শুনিয়া অদ্বৈত শ্্রীবাস সকলেই মহা আহ্লাদিত হইলেন 
এবং তদ্বিষয়ে উৎসাঁহ প্রদর্শন করিলেন । বিবাহের কথা উখাপিত 
হইলে নিতাই মৃদু মৃছু হাস্তা করিতেন! তাহার অচিস্ত্য প্রভাব দর্শনে 
ভক্তগোষ্ঠী সন্গলে মুগ্ধ হইলেন | একে তিনি চৈতন্যের বিশেষ আদ- 
রের পাত্র তাহাতে প্রধান ধর্মপ্রচারক, যাহা করেন গ্ভাহাতেই লোকের 

শন হয়? এক দিন সকলে শ্রীবাসের ভবনে সত! করিয়া বপিয়! 
আছেন এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ তথায় উপশ্সিত হইরা পঙ্খিতকে 
ইন্ছিতে জানাইল বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে । পরে উভয়ে নিভৃতে 
কথা বর্তী কহিয়া দিন স্থির করিলেন। নবদ্বীপের উত্তর বড়গ।ছ্ছি গ্রাম, 
তাহার নিকট সালিগ্রামে পপ্ডিভ হুর্যযদাস সরখেল নামে এক জন প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তি আছেন তাহার বনু ও জহৃব। নাকী ছুই পরম সুন্দরী কন্যা আছে, 
কুর্যযদাস উত্ত কন্যাদক্র নিতাইকে অর্পণ কপিতে চাতে। জ্রীবাসপ এই 
প্রস্তাব শুনিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করত সভামধ্যে তাহা ব্যক্ত 
করিলেন, তাহ! শ্রবণে সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হষ্ল, নিতাইও হাস্কঃ 
ক্বরিলেন। পর ধিন প্রাতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া সালিগ্রামে যাত্র! 
করেন এবৎ যথাসময়ে উক্ত কন্যাদয়ের সহিত নলিত্যানন্দের বিবাহ 
প্রদ্দান করিক্কা পুনরায় নবস্বীপে ফিরিপা! আসেন । শমীদেবী নব বধৃদ্ধয়কে 
পাইয়া যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন । নিত্যাননদ ঠাকুরের বীরভ্র 
নামে এক পুত্র এবং গঙ্গ। নামে এক কনা! জন্মে । 
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নীলাদ্রি হইয়া চৈতন্যের বূন্দাবনগমন | 


জী চট্টলা 


কতিপয় দিবসান্তে পুনরায় গৌরচন্ত্র নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তাহার 
সমগমে উতৎ্কলবাপিগণের মধ্যে মহোত্মব আরস্ত হইল, ব!জা গজপতি 
অশহলাদে পুলকিত হঈলন : এ যাথ। চারি মাস কালমাত্র তাহার এখানে 
অবস্থিতি হয়। তত্রত্র্য ভক্তদলে 'প্রথেণ করিয়। গোডদেশের অদ্ভুত ব্যাপার 
সমস্ত তিনি বলিলেন ॥ রূপ সনাতনের গরিচয় দিলেন, তাহার! এত লেক 
জন সঙ্গে লইস্) বৃন্দাবন বাইতে নিষেত্ব করেন তাহা উদ্লেখ করিয়। 
বপিতে লাগিলেন, কোথায় আমি ভাবিলাম মাতার সঙ্গে দেখা করিয়। 
গৌড়ভক্তগণসঙ্ষে বুন্দাখনে যাইব, দেখি যে লোকের জনতার পথে 
চলিতে পারি না। নিজ্জনে বৃন্দাবন সম্ভোগ করিব, তাহা না হকঈর। বছ সহজ 
নৈন্যসঙ্গে যেন ঢাক বাজাউর) চলিলাম। ইহাতে মনে দিকার উপস্থি্ধ 
হইল, তাই আবার এখানে আনিতে বাধ্য হুইয়াছি। মাধবপূরী যেমন 
একাকী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, আমি তেঘনি করিয়া বাইব, নিতান্ত পক্ষে 
এক জনমাত্র লোক নাহয় সক্ষে যাইবে । দামোদর এবং রামানন্দ রায় 
সমীপে এই কথ। বলিয়া প্রভূ বিদায় চাহিলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধু- 
রোধ করিলেন, €কহ যদি মামার সঙ্গে যায় তাঠাঁকে তোমরা নিষেধ 
করিও । তোমর। প্রসন্ন হইয়া খিদায় দাও, তোমাদের হ্থেই আমার 
আথখ। বলভদ্র ভন্টরাচার্্য নামক এক সাধুচরির ব্রাঙ্মণকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্য 
গোসাঞ্ী বনপথে গোপুনভাবে বৃন্দাধনযাত্রা করিলেন । বিহঙ্গকৃজিত, 
খ/পদবন্য-জক্ত সঙ্কুল বিস্তীর্ণ অরথ্যানী নদী নিঝর পর্ধরাজি অতিক্রম 
করিয়া হরিগুণ গাইতে গাইতে তিনি চলিতে লাগিলেন । প্রেমের আবেশে 
কত পথই পরিত্রনণ করিতেন ! শগও নাই, শ্রাপ্তি ৪ নাই, মধুর স্বরে হরিনাম 
কীর্ভন করিতে করিতে চলিলেন। যেখ!নে নির্মল জলপ্রনাহ, গিরিচুড়া, 
এবং স্ুরম্য কাননকুঞ্জ অবলোকন করেন দেই স্থানকেই বৃন্দাবন বলিস! 
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মনে হম।॥ এমনি তীহাঁর গাঢ় প্রেমান্ুরাগ, বোধ হইতেছিল যেন মৃগ পক্ষী 
বু্ষলত। শৈলকন্দর তটিনী নির্ঝর, হিতআর অন্তনিচয় সকলেই তীয় মুখার- 
বিন্দ-বিগলিত হরিপামামৃত পানে প্রমত্ত হইয়া! সেই নাম প্রতিধ্বনিত 
করিতেছে | বৃক্ষশাখায় বিচিত্র দৃশ্য ময়ুর্গণ বসিয়। কেকাঁরব করিতেছে, 
মুগকুল ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, জলশ্রোতঃ বহিতেছে ; এই সমস্ত দেখিয়া 
তাঁহার মন নিরতিশয় ম্ান্থতব করিল। এক দিন আহলাদিত হইয়! 
সঙ্গী ব্রাঙ্ষণকে বলিলেন, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ কণরয়াছি, কিস্ত এমন 
আনন্দ কোথাও পাই নাই। দয়ামন কুঞ্জ আমাকে বনপথে আনিয়। বড় 
সথুথ দ্রিলেন। সনাতন দ্বারা তিনি ্সামাকে শিক্ষা দিয়া গৌড়ের পথ 
হুইতে ফিরাইয়া এই পথে আনিলেন, নিনি কপাসাগর দীনবন্ধু ডাহার 
দয়! ব্যতীত কোন সুখ হয় না; এন্ট বলির কৃতজ্ঞতাভরে ব্রাঙ্গণকে 
আলিঙ্গন করিলেন । বদিও গৌর এক্ষণে নির্জনবাপী সন্নাসী, কিন্ত 
াহার ভ্রমণ দ্বার আপনাপনি ধনু গ্রাগার হইতে লাগিল । মহাপুরুষ- 
দিশের অস্তিত্বই প্রচারের কার্ধ্য করিয়া থাকে । তিনি যেভাঁবে যে দেশ 
দিয় চলিবনা গিয়াছেন, সেই ভাব দোথয়। সে দেশের লোক ভক্তি শিক্ষা! 
করিয়াছে। বিজ্ঞাপন ঘোষণাও নাই, বড করাও নাই, সহজে বিগার 
তর্ক করাও নাই, তথাপি তাহার দর্শনমাত্র লোকের চিত্ত পরি বন্তিত হইত । 
পথে ঝারিখণ্ড নামক স্থানে অসভ্য ভিল্দিগের উপরেও তাহার কুপা- 
বারি বর্ধিত হইযাছিল। এইরূপে নান দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি কাশী 
ধাঁমে আসিগ1 উপনীপ্ত হন। 

কাশীর মণিকর্ণিকাঁর ঘাটে ম্লান করিয়। প্রভু বসির আছেন এমন 
সময় সেই পুর্ধপরিচিত তপন মিশ্র আঁসিয়। তাহাকে নিমন্রণ করিয়! 
গৃ্থে লইয়া গেল। চন্দ্রশেখর আচার্য তখন এখানে পুথিলেখার কাজ, 
করিয়া দিন নির্বাছ করিতেন | সহসা ইহারা প্রভুর দর্শন পাইয়। 
অতিশয় আহলাদিত হষ্টলেন। কাশীধামে মাগাবাদী সন্যাসপী পণ্ডিত- 
দিগের বিষম প্রাছুর্ভাব, নিগুণ ত্রন্ধ, মায়া, অবিদ্যা ভিন্ন আর অন্য 
কথা নাই । পুরাতন ধর্বন্ধদ্বয়ের আগ্রহে তাহাকে দিন দশেক কাল 
তথায় থাকিতে হইয়াছিলল। এক দিন মহারাধ্রীয় কোন ত্রাক্ষণ ইহার 
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তেজাময় দিব্য বূপলাবণ্য ও ভক্তির অলৌকিক ভাগ জন্দর্শনে বিশুগ্ধ 
হইয়া] ভত্রত্য প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক পঙিত প্রফাশাননাকে এই সংবাদ 
জানালেন । পণ্ডিত ইহা শুনিয়া গর্বিতভাবে হাপা করিলেন এবং 
উপহাসপুর্ধক বলিতে লাগিলেন, ই1 গুনিয়াছি, কেশব ভার তীর শিষ্য গৌড় 
দেশীন্ব চৈষ্কনায নামক এক ভাবুক সন্যাপী দেশে দেশে লাক নাচাইনা 
বেড়ায়, তাহার এন্্রজালিক মোহে পতিত হইয়। তাহাকে সকলে ঈশ্বর 
বলে, সার্ধানোম ভট্টাচার্য তাহার সঙ্গে পাগল হইয়াছে, সে সন্ন্যাসী কেবল 
নামমাত্র, এখানে তাহার ভাবুকাঁলী বিক্রয় হইবে না, তুমি বেদাস্ত শ্রবণ 
কর, এন্সপ উচ্ছ লচ'রত্র লোকের সঙ্গে মিশিলে ইহ পরকাল বিনষ্ট হয়। 
পপ্ডিষ্তের কঠোর শ্রেষ বচনে সেত্রীঙ্গণ নিতাস্ত ব্যথিত হইয়। সে কথা 
চৈতনাকে বিদ্দিত করিল এবং বলিল, প্রকাশানন্দ একবারও ব্বঞ্চনাম ন। 
লইফ়। ত্তিন বার ঠৈতনা নাম উচ্চারণ করিল। ঠাকুর বলিলেন, মায়াবাদীর 
খে ত্রন্ম, আত্মা, চৈঘনা ব্যভীত কঞ্চনাম আসে লা। কৃষ্ধের নাম ও 
ছর্নপ দুই অভেদ্য। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিনি একই বিষয়, তিনই অভেদ্া 
চিদানদ্দময় | জীবের ধর্মী, নাম দেহ, স্বরূপ সকল ভিন্ন ভিনন। কৃষ্ণের 
নাম, গুণ, লীলা, সমস্তই চিক্ানন্দময়, শ্বপ্রককাশ, তিনি প্রারতেঙ্রিয়ের গ্রহ 
নহেন | আ.'ম ছাখুকালী বিক্রয় করিতে আপিয়াছি বটে! বড় ভারি 
খাবা ! অল্প স্বল্প যাহ! পাই এই খানে বিক্রয় করিয়া যাইব । 

তদনস্তর ভক্তনিধি গৌরাঙ্গ গ্রয়।গে তিন দিবন থাকিয়া বৃন্দাবনে উপ- 
স্থিত ভন । পথে যেখানে যমুন। দেখিতেন সেই খানেই জলে গির! পড়িত্বেন। 
যণইখার সমক্ষ স্থানে স্থানে অনেক লোক তাহার ধন্খ গ্রহণ করে। বুন্দাবনে 
গিয়া তিনি সকলই কুষ্জময় দেখিতে লাগিলেন, তাভার ভক্তি প্রমস্তত! 
দেখিসা লোকসকল মুগ্ধ হইয়া গল 1 এখানে মাধবপুরীর শিষ্য এক 
সনোড়িয়া বরাঙ্গণের সঙ্গে প্রভুর প্রথমে আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
তিনি বৃন্দধাধন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । বুন্দাবনধাঁম চৌরাশি 
ক্রোশ বিস্তৃত এখন যে স্থান বৃন্দাবনতীর্থ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
শুনা খায়, চৈতন্তের সম্য হইতে ইহার আরম্ভ, তৎপুর্বে লোকে নান? 
সান ভ্রমণ কর্সিত | যথায় গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত পাঁচে সেস্থাম 


৫৬ ক্তিচৈতন্যচক্ড্রিকা | 


তাহারই আবিষ্কৃত হলিয়। প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির ধর্মকে চৈতস্তই 
বিশেষরূপে পুনজ্জীবন দাঁন করিয়া ভাহা প্রচার করেন, এই অন্ত তাহার 
আগমনের সময় হইতে বুদ্দধাবন একটি বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে । অনেক 
বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৈষুণবী এই স্থানকে এখন পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। 
সমভিব্যাহারী, বলভদ্রের মুখে শুনিরাছি, চৈনন্য প্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণকালে, 
তথাকাঁর গাশীগণ আহার পরিত্যাগপুর্ধ্বৰ হম্বারবে তীহার সমীপে উপ- 
স্থিত হয়, মৃগীগণ তাহার অঙ্গলেহন করে, বিহঙ্গগণ বিচিত্র মধুরম্বরে 
গান করিতে থাকে, শিখীকুল তাহার অগ্রে অগ্রে নাচিতে নাচিতে যায়, 
এবং বৃক্ষলত1 ফল ফুল বর্ষণ করে, 'িকন্ত এ কথা আমরা গৌরের নিজ- 
মুখে কখন শুনি নাই; তবে এই পর্যাস্ত শুনিয়াছি যে, বৃন্দাবনের 
প্রাকৃতিক শোৌভ। দেখিয়া তাহার মন অত্যন্ত আহলদিত হইয়াছিল । 
তাহাকে দেখিয়। তত্রত্য অধিবাদসিগণের অস্তঃকরণে কুষ্ণচলীলার তাৰ 
পুনরুদিত হয়। কোন কোন বাক্তি চৈভন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রশংসা 
করাতে তিনি বিষুঃ বিষ; ! বলিয়া! কর্ণে হন্তার্পণ করেন এবং 
তাহাদিগকে বলেন, এমন কথ1 তোমরা কহিও নাঃ জীবাধমে কষ্জ্ঞান 
কখন করিও না, ঈশ্বরের সহিত জীবের তুলনা, জলদাগ্রিরাশির সন্থিত 
অগ্রিস্ক,লিঙ্গের ন্যায় বিসদৃশ। এখানে কৃষ্ণদাস নামক এক জন রাজপুত 
গৌরপ্রেমে মজিয়! তাহার সঙ্গে বৈরাগ্যপথ অবলখন করে এবং তাহার 
সেবায় নিযুক্ত থাকে । ব্ৃন্বাথনে ক্রমশঃ এন জনতা বৃদ্ধি হইতে লাশিল যে 
প্রভূকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতেও সকলে অবসর পাইল না । 
লোকের কোলাহল, নিমন্ত্রণের আতিশষ্য, গুরুদেবের নিরন্তর ভাবাধেশ 
উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া, কৃষ্ণদাদ এবং বলভদ্র তাহাকে প্রক়্াগে যাইতে 
পরামর্শ দিলেন । ভিনি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, তোমার অনুগ্রহে আমি বৃদ্দা- 
বন দেখিলাম, তুমি যেখানে লইয়া স্বাইতে চাও যাইব । পরে ত্তিন জর্নে 
প্রপাগে প্রস্থান করিলেন । 

পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে গৌরচন্ত্র তাবাবিষ্ট হইয়া অচেতনগ্রান় 
পড়িক্স) আছেন, মুখে ফেন উদ্গীরিত হইতেছে, ইত্যবসরে দশ জন পাঠান 
জাতীয় অস্বীরোহী সৈন্য বিশ্রামার্থ তথায় অবতরণ করিল। গৌয়ের 


উক্তিচৈতন্যচক্জ্রিকা। ৫৭ 
জন্ভুত প্রেমবিকার দর্শনে তাহার] মনে করিল, সঙ্গের এই ছুই বাক্তি সন্নযা- 
সীর ধন রত্ব হরণ করিয়া €কান মাদক €দবন দ্বারা ইহাকে অজ্ঞান 
করিয়াছে । এই সন্দেহে তাহার) উহাদিগকে বাঁধিয়া মারিততে উদ্যত 
হইল। কৃষ্ণদাস রাজপুত, তাহার সাহস ছিল, স্বরূপ কথ! সে প্রকাশ 
করিয়া বলিল । উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বচসা চলিতেছে, বঙ্গবামী ব্প্র 
বলভদ্র ভয়ে কাপিতেছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হরি হরি বলিব! 
গাত্রোথান্‌ করিলেন। তাহার প্রেমময় রূপ দেখিয়। পাঠানদল মোহিত 
হইয়া গেল । ভন্মধ্যে এক জন বে সর্ধপ্রধান, সে বৈষ্ণব হুইল, চৈতন্য 
তাহার নাম রামদাস রাখির্লিন | 'বিজুলি খ| তাহাদের যে মনিব, সেও 
মহাপ্রভূর শরণাগত হয়, ইহাদ্িগকে পাঠান বৈরাগী বলিয়া সকলে 
জানিত ॥ টিতন্য প্রক্ননাগে উপস্থিত হইলে কিছু দিন পর শ্রীবপ গোস্বামী 
তদ্গীয় কনিষ্ঠ জ্রাত। অন্থপমকে সঙ্গে লইয়। তথাম্ম আসিয়৷ মিলিত হইচলন | 


বূপসন1তনের বৈরাগ্য | 


প্রীজীব গোম্বাঙীকৃত লদ্ুতোধিণী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, খভুর্চেদীয় 
বিপ্র ধর্্াঘ্ব' কর্ণাটরণজ সর্ধজ্ঞের পুত অনিকদ্ধের জূপেশ্বর ও হরিহর নামে 
ছুট পুত্র ছিল। দ্ধপেশ্বর র্াজগাচু।ত হইলে তাহার তনয় পদ্মনাভ নবহন্ট 
নেক্থাটা) নামক গ্রামে গঙ্গাতীরে আপিয়। বাস করেন। পদ্মনাভের 
পুন্ন মুক্ুন্দ, তাহার” পুত্র কুমার, তাহারই পুত্র ধনাতন, রূপ, বল্পভ 
(চৈত্তন্ত ইষ্টীকে অন্রপম বলিয়া ডাকিতিন) এই তিন ভাই । সপা- 
তণ এবং রূপ বৈষ্ণব হওষার পুর্বে গৌড়রাজধানীতে প্রধান মন্তরীপদে 
নিযুন্র ছিলেন, সেই অবস্থায় “হৎসদুন্চ” এবং “পদ্যাবলী”, গ্রন্থ রটন! 
করেন। ইহারা রাজার ন্যায় ধশর্ধযশালী ছিলেন, পণ্ডিতদিগের সঙ্গে 
বিখিধ শাস্ত্র আলোচন। করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিতেন। 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভষ্ট উপাধিধারী ব্রাঙ্গণ পশ্ডিতগণকে ইহার! আশন- 
য়ন করেন এবং রামকেলী গ্রামের নিকট ক্তাপন করেন, সে স্কানের 
নাম ভট্টগ্রাম। রূপ সনাতন উচ্চকুলোভ্ভব ব্রাহ্মণভনয়, যবন রাজার গৃহে 
বিষক্স কার্ধ্য করিয়া আপনাদিগকে শ্রেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষে দোষী 
মনে করিতেন । পুর্ব্ব হইতেই ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন ধার্মিক লোক 
ছিলেন । রূপের দলিরখাস, এবং সনাতনের সাকরমন্সিক এই ছুই যাঁব- 
নিক উপাধি ছিল। টৈতৈন্যদেবের অনুগ্রহে ইহারা ধল সম্ম উচ্চিরি পদ 
ত্যাগ করিয়া এমন বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিশ। গিরাছেন যে তাহ? 
শুনিলে ঘোর বিষয়ী লোকেরও চিত্ত চমকিত হয় । এই ছুই জন কানাই- 
নাটশাল হুইতে প্রভুর নিকট বিদাম্ব লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত কিছু 
দিবসের পর তাহার অন্সন্কানার৫থ নীলাচলে লোক পাঠাইয়। দেন 1 যখন 
শুনিলেন গৌরাঙ্গ বুন্দাৰবনে গিয়াছেন, তখন শ্্রীবরূপ সমস্ত ধন সম্পত্তি 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম্বগণকে বিভাগ করিয়া! দিলা অঙ্গুপম সমভিব্যাহারে 
প্রশ্নাগে চ'লরা আসিলেন, এবং অনাভনকে ততম্বস্বাস্ত লিখিলেন। 


ভক্তিচৈতন্যচ'ম্কা । ৫৪ 


সনাতনের বিষয়বন্ধন তখনও বিষুক্ত' হয়'নাই । তিনি: ভাবিলেন রাজা হে 
আমার প্রতি বিরক্ত হন তাহা হইলেই এ ধাত্রা আমি অব্যাহতি পাই। 
এই মনে করিয়া! গাপন ভবনে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাগবত আলোচনায় 
প্রবৃত্ত রহিলেন । রধজ্ঞার, লোক আমিলে বলেন শরীর অন্ুস্থ হইয়াছে ॥ 
রাজ-বৈদয পরীক্ষা করিয়া জানিলেন অর্বৈব মিথা।। ও দিকে মন্ত্রী 
অভাত-রাজকর্খ্ব অচল হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ তথন উড়িষ্যাদেশে যুদ্ধ 
উপস্থিত, রাজাকে তথাক্স ফাইতে হুইবে। এক দিন গৌড়েশ্বর নিজেই 
সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, তোষাকে লইয়াই আঙ্গার' 
সমস্ত কার্ধা, এ্রক ভাইত তোঁমার ফকীর হয়া গেল, ভূমি 
ঘরে বসিয়া থাকিলে আমার সর্ধনাশ হত্ব, অতএব চল আমার সঙ্গে 
ছোমাকে ধাইতে হইরে। সনাতন বলিলেন, অন্য লোক দ্বার তুমি 
কার্য শমাধা কর, আমার দ্বারা; আর চলিবে 'নণ। রাজ! ত্ুদ্ধ হইয়! 
সমাতনকে কারাবদ্ধ করিক্পা উড়িষ্যায় চলিয়া! গেলেন । 

প্রয়াগতীর্ধে কোন দেবাঁলয়ে গৌরন্ুন্দর ভাবরসে মত্ত হইয়! দক্ষিপ- 
দেশীত্ব কোন ব্রাঙ্গণের গৃহে নৃত্য সন্কীর্ভন করিতেছেন, বু সংখ্যক লোক 
অবাক্‌ হইয়া তাহার বূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় রূপ এবং 
অনুপম তৃণগুচ্ছ দন্তে করির। দুর হইতে তাহাকে প্রণাম করিতে লাগি- 
লেন। চৈতন্য তাহাদিগকে আদরপুর্ধক নিকটে বসাইয়া সনাতনের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । সনাতন বন্দীর অবস্থান আছেন শুনিয়। প্রভু 
বলিলেন, আমার সঙ্গে তাহার অচিরে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। তঙ্দন- 
স্তর ধন্মপ্রসঙ্গে উভয়ের চিত্ত প্রেমরসে পর্িপ্রাবিত হইল । নিকটে আয়ুলী 
নাষক্ষ গ্রামে বল্পভ ভষ্ট নামক জনৈক জ্ঞানী ভক্ত চৈতন্য এবং দূপক্ষে 
নিমন্ত্রণ করির1 লইয়া যান। তথায় অনেকে আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ 
করিতে লাগিল দ্রেখিয়! বল্পভ ভট্ট শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিলেন । যু 
নার তীরে তাহ?র, আশ্রম, কোন্‌ সময় গৌরচন্্র জলে বাপ দিয়া পড়ি- 
ধেন এই তাহার ভয় হইরাছিল | রামানন্দের নিকট প্রভূ যে সমস্ত ভক্কি- 
তন্ব শ্রবণ করেন, প্রয়াগে বলিয়া! দেই সমুদ্বায় তিনি রূপকে শিক্ষা দেন, 
এন্বং তাহ্যাতে-ভক্তি' সকার 'করেন'। 
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গেঁর রূপকে বলিলেন, ভক্তিরসপিস্থু অসীম এবং গভীর । ফেশাগ্রের 
শত ভাগের এক ভাঁগকে পুনঃ শত ভাঁগ করিলে যাহ! হয়, জীবের হবরূপ 
তত ুক্ম। এই জলস্থলস্থাবর জঙ্গমময় ভূমগ্ডুলে মন্তুষ্যের সংখ্যা অতি 
অল্প; তন্মধ্যে মেচ্ছ, চণ্ডাল, বৌদ্ধ অনেক। বেদনিষ্ঠছিগের ষধ্যে 
অদ্ধেক লোক কেবল মৌখিক । ধার্মিকদিগের মধ্যে অধিকাশ কর্দনিষ্ঠ। 
কোটি জর্মানিষ্ঠের মধ্যে এক জন জ্ঞানী । কেটি জ্ঞানীর মধ্য এক জন মুক্ত । 
কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে এক জন হরিভক্ত স্ুছুলপভ ॥ তক্কিতেই শাস্তি; 
মৃক্ত,পিদ্ধ, ফলকামী ইহার অশাস্ত । ভাঁগবতে এই জন্য লিখিত হইয়্াছেঃ-. 
"যুক্তানামপি সিদ্ধানাঁং নারাণপরায়ণঃ | লুছুল্ল ভঃ প্রশাস্তাত্বা কোটিকপি 
মহামুনে | ” ভক্তিবীজক্কে শ্রবণ কীর্তুনন্ধূপ জলসেচন দ্বারা অস্কুরিত করিলে 
তাহা! ভইতে যে এক লত। উৎপন্ন হয় সেই লতা বুন্দাবনামে হরি- 
চরণ-কল্পবুক্ষে আরোহণ করত প্রেমফল প্রনব করে। টবষ্বাপরাধরূপ 
হন্তী যদি মস্তক উত্তোলন করে তবে তাঁচ। ছিন্ন হইধা যাইবে । লোভ, 
পুজা, স্বর্গকামন, মুক্ছিবাঞ্া গ্রভৃত্তি উপশাখাগণকে ছেদন ন! করিলে 
মূলশাখ। বুদ্ধি হয় না! মাঁলী হইয়া এই লতা অবলম্বনপূর্ববক জীব প্রম- 
ফল আম্বাদন করে। ইক্ষুরস ঘনীভূত হইলে যেমন তাহ] হঈতে ক্রেমে 
মৎ্সণ্ডি (মিছরি) উৎপন্ন হয়, তেমনি সাধনভক্কি হইতে রতি, রতি গড় 
হইলে প্রেম, প্রেম হইতে মেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অন্ুরাগ, ভাব, মচাভাৰ 
এই সমস্ত উৎপন্ন হয়া থাকে । এক মাধুর্যযরসে সকল রস সন্নিবিষ্ট হই. 
রাছে। এই উপদেশ দিয়! মহাপ্রভ্‌ রূপকে বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি করি- 
লেন এবং আপনি কাঁশীধামে চলিয়। আসিলেন ! 

চৈতনা যে সময় কাশীতে চক্রশেখরের ভবনে থাকেন, সেই কালে 
রূপেবহুপেজ অনাতনের হস্তগত হয়| তিনি বন্দীর অবশ্থায় তাহা পাইয়! 
কারারক্ষককে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, “দেখ মিঞা সাহেব! 
আমি তোম1র অনেক উপকার করিয়াছি, এক্ষণে তৃষি আমকে ছাড়িস্বা দাও, 
ইহাতে তোমার পুণ)ও হইবে, আর পচ সহস্র টাকাও ভুমি পাইবে 
রাজ] ষি তোমাকে ধরেন, তৃমি বলিগ যে সে বহির্দেশে গিয়া গায় ডুবিয়। 
কোথায় চলিয়া! গেল, আর দেখিতে পাইলাম না| 'আমি দরবেশ হইস্! 
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চলিয়! যাইব, দেশে আসিব না, স্ড্তরাঁং তোমার ভয়ের বিষয় কিছু থাকিল 
ন1।” এইবপে তাঁহাকে সম্মত কর্ির সাত সহত্র মুদ্রা দিক ভৃত্য ঈশা- 
নের সর রজন'ষেঁগে তিনি প্রস্কান কৰিলেন। ঈশানের সঙ্গে কয়েকটি 
স্বর্ণমুদ্র] ছিল, পথিমধ্যে পাতড় পর্বতে পৌছিলে এক দন্্য তাহা লইধার 
চেষ্টায় খাকে । সনাতন ভাব গতি বুঝিষ্ন] মুদ্রা গুলি ভাহাকে দিক ঈশাঁনকে 
বিদায় করিয়া একাকী উদ্বাসীনবেশে বৃন্দাবনাভিষুখে চলিলেন । এক ছিন। 
রাত্রিক্ণলে পাটনার নিকট হাজিপুরের .এক উদ্যালমধো ব্ুক্ষতলে বসিয়। 
তিনি নাম কীর্তন করিছ্চেছেন, ভগ্গীপতি শ্রীকান্ত হঠাৎ তাহা শুনিছে 
পাইলেন । শ্রীকান্ত এক জন রাজকর্মচারী, গৌ'ড়েশ্বরের জন্ত তিন 
লক্ষ টাকার অশ্ব ক্রয় করিবার নিনিত্ত তিনি প্র স্থানে বাসা 
করিয়াছিলেন। সনানত্কে তাদুশ হীনবেশে দর্শন করিয়া তাহার 
মন অতিশর বিশ্ময়াপন্ন হইল । পরে মলিন বস্ত্রপরিষ্যাগের জন্য বৈরা- 
গীকে তিনি অনেক অনুনত বিনয় করিলেন) সনাতন কিছুতেই সন্ত 
ন1 হওয়ার শেষ তিনি এক ভোটকম্বল তাহাকে দিলেন। সেই কম্বল 
গায়ে দির! সনাতন বৈরাগী ক্রমে কাশীধামে গিয়া উপনীত হন তৎ" 
কালে গৌরচন্্র তথায় উপস্থিত ছিলেন । সনাতন বহিদ্বারে বসিয়! ছুই 
হন্তে ছুই গুচ্ছ ভূণ এবং দত্ত ভূণ ধারণপুর্র্বক কাতিরভাবে ক্রপ্দন করি- 
তেস্বেন, আর নয়নজলে গণ্ুস্থল ভাঁসিরা যাইতেছে । ভক্তপ্রিয় গৌরাঙ্গ 
এই সংবাদ পাইয়া! গমীপাগন্ধ হইলেন এবং প্রগাঢ় আলিম্বনদানে সুস্থ করত 
সনাতনের অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন তাহার ব্যাকুলতা। বিলাপ, 
অনুশোচনা দেখিয়া চৈভস্ভঘের প্রেমসিন্থু উৎলিয়া উঠিল। শিষাবৎনল 
প্রেমার্ত চিত্ত মহা পুরুষের! আশ্রিত ছুঃখীদিগের প্রতি যে প্রকার ন্েহ মমতা 
প্রদর্শন করেন তাহা মাতৃদ্মেহ অপেক্ষাও সুমিষ্ট। মহাপ্রভুর অকৃত্রিম 
ভালবাসা পাইন্গা সে সময় অনেক সম্তপ্ত হৃদ ব্যক্তি, শোক তাপ ভব্যন্ত্রণ 
বিশ্বাত হইয়াছিল । তদনস্তর সনাঁতনের কারামুক্তি ও পথভ্রমণের বিবরণ 
সমস্ত তিনি গশুনিলেন। শোৌরচক্্র আপনি মর্ব্বতাাগী সন্গাপী হইয়া! এইক্ধপে 
অনেকণনেক্ষ সন্ত্রান্ত ধনী পণ্ডিত এবং ভদ্রসস্তান্কফে পথের ভিখারী করত 
কষ্থাধারী তরুতলধানী কক্গেন। কিন্তু এই সকল -পক্িত্র চিত্ত ভাগবন্তগণ 
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অবশেষে বিপুলবিরুবশালী- ধনী ও নরপতিগগের উপরেও কর্তৃত্ব 'করির। 
সকলের পুজ্িত হইন্ব1 গিক্ববছেন। শচীতনয্' সনাতদকে কহিলেন, পতিভ:.. 
পাবন- কৃষ্ণ বড় দক্গপমর, তিনি অপার'ককুণার' লিন্ধু। তীহার, অনুপগ্রথেতেই 
তুমি পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে । সপঃতন গদগদ্‌ স্বরে 
বলিলেন, আমি কষ্ষকে জানি না, ভোমাঁর কূপাই; আমার উদ্ধারের 
হোতু হইয়াছল'। রূপ এরং অনুপম বৃন্দাবন গিয়াছেন সে সংবাদ সনা- 
তন: এই খানে প্রাপ্ত হন। অতঃপর গৌরের আদেখানুসারে চঙ্্রশেখর 
তাহাকে ক্ষৌরী এবং স্বান করাইয়া নৃতন বসন পরিধান, করিতে অন্ু- 
ফম্োধ করিলেন। সনাতন তাহা না শগুনিম্না এক পুরাতন ছিন্ন বসন. 
চাহিয়া লইলেন'। ভোটকম্বল খানি তখনও তাহার গায়ে ছিল। প্রত, 
বার' বার সে দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সনাভন তাহার ভাব বুঝিতে 
পারিয্পা এক জন বক্ষবাশীর কীথার সঙ্গে তাহার বিনিময়. করিলেন । 
এই সমস্ত এ্রকাস্তিক অকপট বৈরাগ্যচিহ্ন সন্দর্শনে চৈষন্য অত্যান্ত, 
প্রীত হুন। তিনি বলিলেন, উত্তম বৈদ্য কবি কথন রোগের শে 
রাখে? তিন, মুদ্রার ভোট গায়ে দিয়া! মাধুকরী ভিক্ষা করিলে ধর 
হানি হন্ব, লোকে উপহ্াান করে। যাহার ইচ্ছার তোমার বিষম়ভোগ 
খণ্ডন হুইয়াঁছে তিনিই ইহ1 দূর করিলেন । অনস্তর উভয়ে বিবিধ তস্বা- 
লাপ হইতে লাগিল । 

কৃষ্ণই, এক মাত্র সর্বোপরি আদি কারণ। অনন্ত: ত্রহ্মান্ডের অধিশ্ববমী, 
্রঙ্ধার্দি' দেবভাঁগণ তাহার এক' একটা শক্তি। যোগবর্দ, কর্ম্মকও পদ্মি- 
হারপুর্বাক তাহাতে ভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই রুষ্ের শত সত্তর 
অবতার অংশাবতার,), কেহ ভাবাবতার, কেহ শত্দাবতার, বুলাখ- 
বনের, কৃষ্ শেষ অবতার । জ্ঞানের সঙ্গে যাহার ভক্তি হয়'ষেই সর্ধ্বো” 
তম; শান্তর যুক্তি অবগত নহে, অথচ ভক্তি আছে৷ তাহাকে মধ্যম বজ? 
যাক্স; যাহার, শ্রদ্ধা অভি কোমল সে কনিষ্ঠ, কিন্ত'শেযষোজ ছই'জন ক্রমে 
উত্তম্াবস্থা প্রাপ্ত হইবে । তক্ভির তারতম্যান্ুসারে রির তারতম্য হয়. 
কপালুঃ অকৃতত্রোছ, সত্য, সার, সম) নির্দোষ, বদ্দান্য মৃছ, শুডি, অ্কি- 
ঞল, সর্কোপকারক, শান্ত, কৃক্েকশরণ/ অক্ষান, নিদীক, মিডভুক্ছ 


ভদ্ভিচৈতন্যচজ্িক।।, ৬৩ 


অগ্রমত, মানদ, অমানী ইত্যাদি বিবিধ গুণ তক্তেতে অবস্থিতি করে। 
সন্দন্ধিনকে প্রভু জক্কি' ও প্রেমতত্বের সাধন এবং লক্ষণ আদ্যোপান্ত 
লমন্ত এইকূপে শিক্ষা দিয়া ধলিলেন, তুমি বিবিধ গ্রস্থ রচনা দ্বা+ জগতে 
ভক্তিতত্ব প্রচার কর এবং বিলুপ্তপ্রায় মখুরা তীর্থকে পুনরুদ্ধার 
করির। লঙ। শুষ্ক বৈরাগ্যবিষয়ে তাহাকে সাবধান করিয়। দিলেন। 
সনাতন খলিলেন আমি নীচ জাতি, চিরদিন বিষয়ভোগে কাল ক্ষয় 
করিয়াছি, আশীর্বাদ ককুন যে, ধাহা শিক্ষা করিলাম তাহা! যেন 
ভুলিয়া না যাই, এবং এ সকল যেন আমার হৃদয়ে স্ফত্তি পায়। তদনতর 
আরও নিবেদন করিলেন, সার্কতৌমের নিকট মানি যে “আবত্মারামশ্চ 
মুনয়ে।” শ্ল্টেকের আঠার প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা! আমি 
শুনিতে অভিলাঘ করি । গৌর ঘলিলেন, তখন কি প্রলাপ ধলিগ্জাছি, 
আমি বাতুল মানুষ, সার্বভৌম আবার তাহ! সতা মনে করিয়াছেন, সে 
খা! কি এখন আর মনে আছে? তবে তোমার ম্যায় ব্যক্তির সঙ্গগুণে 
যাহ! কিছু প্রকাশ পায়, নতুব৷ সহজ্জে আমার অর্থ বোধগমা হয় না। 
খই বলিয়। শেষে এমনি তাহার উৎসাহ বাড়ির! গেল যে, উক্ত শ্লেকের 
একষটউ্র প্রকার অর্থ ব্যাধ্যা করিলেন। কিরূপে বৈষ্ণবস্মংতি পিখিতে 
হইবে ভাহাও সনাতনকে বলিয়। দ্রিলেন। ছুই মাস কাল তিনি ক্রমাগত 
তাহাকে ভক্তি শিক্ষা) দেন। পরে কাশীর দণ্তীদিগকে বিচারে এবং ভক্কি- 
প্রভাবে পরাস্ত করিয়। নীলাদ্রি প্রহ্ান করেন। গমনকালে সনাতনকে 
বলিয়া! গেলেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানে তোমার ভ্রাডৃঘ্বয় আছেন 
তাতাদের সঙ্গে গিয়া দেখা কর। কস্থা করোয়াধারী আমার কাঙ্গাল 
ভক্তগণ তথায় গেলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও । ক্কঞ্চ তোমার 
হৃদয়ে প্রকাশিক্জ হইয়া! ভোমাকে শুতবুদ্ধি প্রদান করিবেন । 

সনাতন গোস্বামী বুন্দাবনে আলিয়া দেখিলেন রূপ অন্য পথ দিয়] 
তাহার অন্বেষণার্থ কাশীবাত্র! করিক়াছেন। সুবুদ্ধি রা নামক এক ব্যক্তি 
এখানে থাকিতেন, ভিনি সনাঁতনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কথিত 
আছে, এই স্ুবুদ্ধি রাক্স এক সময় গৌড়ের দ্র্ধীশ্থর ছিলেন, সৈয়দ্‌ 
হুসেন খা ইঞ্ছার কর্মচারী ছিল। এক দীঘিখননকার্থো অস্তী হইয়! 


৬৪ ভক্তিচৈতন্যচক্দিক! | 


কিছু দোষ করাতে হুসেন স্ুবুদ্ধিকর্ঁক কশাধাত প্রাপ্ত হন। পরে সক 
হুসেন স্বরং রাজ! হইল এবং র'জ। হইয়াও কিছু দিন পর্য্যন্ত পুরাতন প্রভুর 
প্রতি সমুচিভ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার স্ত্রী পুর্ববের কথা 
বিল্মৃত হয় নাই। সেই কশাঘাতের চিন দেখাইয়। এক দিন ০স বলিল, তুমি 
স্থবুদ্ধির প্রাণদণ্ড কর। হুসেন কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে সে নারী 
বলিল তবে উহার জাভি মারিরা দাও, অন্যথা আমি প্রাণত্যাগ করিব | 
শেষ স্ত্রীর অসুরোঁ-ধ হুসেন স্থুবুদ্ধির মুখে জল ছিটাইয়া গিলেন। সুতরাং 
জাতিভরষ্ট হইরা! সর্বস্ব পরিত্যাগপুর্ধক স্থবুদ্ধিকে বারাণসী আসিতে 
হইল। তথায় পঞ্চিতদিগের নিকট প্রাস্শ্চন্ত ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে 
ত[হারা বলিলেন, তোমাকে তণ্ত ঘ্ৃত খাইকস। প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবেঃ 
অন্তি গুরুতর পাপ তোমার ঘটিয়াছে। সুবুদ্ধি স্বীয় নামের গুণে তাহ 
ন। করিয়া ঠ5ন্যের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। ভিনি বলিলেন, ভুমি 
বৃন্দাবনে গরির়। কুষ্ণনাম জঙ্কীর্তন কর) এক নামে পাপ ক্ষন্ন হইবে, দ্বিতীয় 
নামে কৃষ্জপদ লাভ করিবে, তৃতীয় নামে তাহার মহবাসে স্থান পাইবে, 
ইহাই মহাপাপের প্রায়শ্চিন্তবিধি । অনন্তর স্ুবুদ্ধি অযোধ্যা নৈমিষারণ? 
পর্যীটন করিয়া বৃন্দাবনে আসিক্স! প্রতি দিন ছয় পয়সার কাষ্ঠ বিক্রয় করত 
জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎ শুষ্ক চণক চর্বণ করিয়। 
প্রাণ ধারণ করিতেন, ৰাঁকি মুদির দোকানে গচ্ছিত রাখিয়। তন্থার] ছুংখী 
বৈষ্ণবগণের সেবা করিতেন, এবং বাঙালী পাইলে তাহাকে দধি ভাত 
খাওয়াইর]| তৈল মাখাইতেন। কিছু দিবস পরে ইহার সঙ্গে শ্রীরপের মিলন 
হয়। তাঁর পরে তিনি সনাতনকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন । সনাতন! 
পরম বৈরী, স্ুবুদ্ধির সশ্বেহ মমত। ছিন্ন করিরা বনে বলে বেড়াইতে 
লাগিলেন; প্রতি দিন এক এক বৃক্ষতলে এবং নব নব কুগ্রে অবস্থান 
করিতেন । মথুরা মাহাক্যগ্রন্থ সংগ্রহ রুরিয়া প্রথমে সেই লুপ্ত ভীর্থ তিনিই 
প্রকাশিত করেন। 

এ দিকে শ্রীর্ূপ অনুপম ছুই ভাঁই বারাণসীতে সনাতনকে না পাইরা 
দেশে প্রত্যাগমনপূর্বক বুন্দাবনলীল। নাটক লিখিতে বাগিলেন। শেষা- 
বস্থাক়্ উভয়ে একত্র বৃন্বাবলে অবস্থান করিতেন ॥ বনে বনে ভ্রমণ, নিত্য 


ভক্তিচৈতন্যচক্দিক । ৬৫ 


নৃতন বৃক্ষমূলে শয়ন, ভিক্ষা দ্বার। জীবিকা নির্ববাহ, আর গ্রন্থপ্রণয়ন এই মাত্র 
ই্ঠাদের কাধ্য ছিল। শ্রীরূপের ভ্রতুষ্পত্র এবং মন্ত্রশিষ্য জীবগোস্বামী 
এই লক্ষে থাকিয়া ষট্পন্দর্ড, ক্রমসন্দর্ভ দি বহু বিধ গ্রন্থ রচনা করেন । 
ইহার1 ভক্তির সুক্মতম তত্ব কল যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তদ্দিষ্ে 
বিজ্ঞান শাস্ত্র লিখিয় গিশাছেন। সংস্কত ভাষায় তিন জনেরই বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি ছিল। রূপ সনাতন জীব গোস্বামীকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদ- 
ব্যস স্বরূপ বলা যাইতে পারে । গৌর প্রচারিত ভক্তিবিধানের উচ্চ- 
গৃহেব যে কয়েকটি প্রধান স্তস্ত ছিল তণ্চধ্যে ইঞ্ারা তিন জনও প্রধানত 
লাভ করিপ্লাছিলেন। টচৈতন্যের শিব্যগ্ে গ মধ্যে ইহারা ভক্তিতত্বের 
বিদ্যা বিশেষ ক্ষমতাশ।লী ছিলেন । শর্বিগ্যাথী বৈরাগী রদ্ুনাথ ভট্ট পরে 
এই সঙ্গে মিলিত হন । এই রূপ শুনা সিন যে, বৃন্দাবন অব্ন্থান কালে 
সনাতন একটি মূলাবান্‌ রত্ব প্রাপ্ু হন 97: সান »বদানী এন দরিদ্র ভ্রাঙ্মণকে 
তাহা দান করেন । ব্রাঙ্গণ তাহার ছনগ পৈহাগাহাধ দশনে শেষে আপ- 
নিও বৈরাগী হইয়া! বার। একদা কন দ্রিিসধা পঙ্তি হ্পপনাতনকে 
বিচারার্থ আহ্বান করিলেন, তাহারা নাছ অঙ্গমত হইয়া! পণ্তিতকে 
জয়পত্র লিখিয়! দিলেন। ভৎপরে দ্রিসিপদ্ী সেই পত্রে জীবকে স্বাক্ষর 
করিতে বলার ভিনি গুক্র অবমাননা দ্য কপিতে না পারিরা বলিলেন, 
আমি বিচার করিব। বিচারে দিগিজয়ী পরাতৃহ হইলেন। এ কথ! 
রূপ শুনি।র জীবকে বহু ভত্খননা কপ্রিস্বা বলিকাছিলেন, তুঁদি জয় পরাজয় 
মান অপমান ত্যাগ করিয়া বৈর!গী ভইন্বাছি, জক়্াহিলাঁষী দেই পঞণ্ডি- 
তের নিকিট পবাভন্‌ স্বীকার করির।, মমপনি অমানী হইর। কেন তাহাকে 
দীনতার সহিত মান দান করিলে ন? জীব শিপলিমান্ী, কেবল গুক্ু" 
নিন্দা সহিত্তে লা পারিনা! পতিতের মে বিভানু কবিগ্লাঙ্ছেন, উহ। জালিনাও 
রূপ তাহাকে শাসন করিবার জন্যন্বলি:লন, অধ হইতে আমি ভোমা1র 
মুখাবলোকন করিব না। তাহা শুনির। জুবব অঙ্গ কম্পিত ভঙল, অনেক 
স্ততি মিনতি করিলেন, কিছুছেই কিছু হইল শা, শেষ ঘধুনাভটে এক 
গোফার মধ্যে তিনি বনুকষ্টসাঁধ্য তপন্যায় নিবুক্ত রডিলেন»। গুরুবিরভ- 
শোকে এবং কৃচ্ছ সাপনে তাহার শ্বীব জমে শীর্ণ হইফা গেল। 


৬৬ ৬ক্তিচৈতন্যচক্দিক! । 


সনাতন জীবের এ প্রকার কই আর দেখিতে না পারসিয়! এক দিন রূপকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন» সদাচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? রূপ বলিলেন জীবে 
দয়া । সনাতন বলিলেন তবে তাহ। হয় না কেন? তখন রূপ তাহার 
বথরি তাঁৎপর্য্য বুঝিয়! লীবকে স্নেহ সহকারে পুনগ্রহিণ করেন । সে সময় 
আকৃবর পাঁভপা আগবায় থাকিতেন, তিনি দ্ধপ সনাতনের বৈরাগোর 
কথ। শুনিরা ভীঙাদিগকে দেখিতে আসেন। সাধুদিগের কিছু উপকার 
করিতে তাহার বড় ইঈচ্ডা ডিল) কিন্তু যখন সেই তেজন্বী নিঃসঙ্গ 
প্রেমিক বৈরাগাদিগের অসাধারণ মহন্ব ভিনি বুঝিতে পারিলেন তখন 
তাহার সঞ্ল অভিমান দূর ভউয্রাী গেল। বিদযা পদ ও ধনেতে গৌরবা- 
গিত ভইষা কিরূপে নিরভিনানী, নির্লোভী, প্রেমিক এবং বৈরাগী হইতে 
হয় রূপ সনাতন আহার দৃষ্টান্ত স্তগ। এই অকল দেবতলা মহাত্বাপণই 
শ্রীকাকের বন্দাবনপালার মারুা রস আন্বাদন ও বিতরণ করি গিয়াছেন । 
ইহাতে পুঝ। যায়, কি পবিদ্রতম মধুর ভাবেই তাহার এবং গৌরাঙ্গ মহা- 
প্রহু ইহার গভীরার্ঘ জদয়দম করিয়? সুখী হইতেন। 

বুন্দাৰন হইতে কোন যাত্রী আদিলে গোর অঞ্রে ভাহাকে জিজ্ঞাসা! 
করিতেন, হামার রাপসনানভন কেমন আছেন, ফিকে ক্কাভাদের দিন গত 
'হুয়? তাহাবা বলিভ, নিরাশ্রয় হইয়া তাহাবা ছুই জন ভকভলে শরন 
করেন, ভিক্ষালন্ধ শুদ্ধ কুটী ও চণক ভক্ষণ করেন্‌, ছিন্ন বহির্র্বাস, কস্থ। 
এবং করোয়। মাত্র তীহাদের সঙ্গে থাকে, অষ্ট প্রহ্রের মধ্যে চারি দণ্ড 
কাল নিদ্রা যান, অবশিষ্ট সময় নাম জন্কীর্ভন, ভক্তিশান্ত্র প্রণয়ন, আর 
তোমার বিষয্বে চিন্তা এবং আঁলাঁপ ইহাহ উভবেন কার্য! এসকল 
কথা শুনিষা চৈতন্যেন হৃদয় আহলাদে নৃতা কবি । পশ্চিনাঞ্চলে ববপ- 
সনাতনই হার দ্রশ্মপ্রচারক ছিলেন? 


১78 


কাশীধামে দণ্তীদিণের সঙ্গে বিচার 


০ ০০৭ ০ 


কাণীতীর্থ কালেতে যেমন পুধাতন, পাপ অধন্মেতেও তেমনি পরিপূর্ণ । 
ধন্মের নামে এত আঁড়ন্ববও আর কোথাও দেখ! যায় না, এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে এত আচার দুর্ঘযবৃহ! রও আর কোথাও আছে কিন সন্েহ। 
সেখানে দলে লা ও সাদী পধ্মহংন সঙ্গলন্দ্রমণ করে, মায়াবাপ 
মতাগসাতে ভিঃভ1ত শাবি তন খ্ব সমস নিথ্যা বল, অথচ কার্ষে 
তাহার [টিক বিশটি আব? কলে । ফলভ কাশী অতি নীরন স্বনি, 
তথায় ওক্ের মান ঘ্লাটি কক্িধল আন্কাও আর অসার কন্মকাণ্ডের 
আড়ম্বরে মনত হইয়া লোক্সকফল্‌ পধন্মাভিষমলি প্রদশন করিয়া থাকে । 
এ সকল লোকের র্রাতি প্রকৃতি চৈতন্য পৃজ্ম হইতেই অবগত ছিলেন, 
এই জনা তিনি কোন স্থানে নিনত্রণ লইতেন না, অপ যে কয়েক জন 
বৈষ্ঞবকে পাইম়াঁছিলেন ভাহাদিগকে গইয়া গোগনে অবস্তিভি করিতেন, 
আর সনাতনকে ভক্তি শিক্ষা দিতেন | কিন্ত পুন্বোপ্রধিত সেই মহ 
রাষ্ট্রীয় ত্রাঙ্মণট ভাহার প্রতি বড় অন্থরত্র ছিল | দা লন্গাসী পশ্ডিত" 
মণ্ডলীর সঙ্গে '€কবার তাহার সাক্ষাৎ হর, ছাহারা ঠৈচলে)ব মহত কিছু 
বুঝিতে পারে এই অভিপ্রান্ধে ত্রান্মণ তাহাকে এবং কামার অমণ্ড 
দণ্ডতীকে নিজালরে এক দিন নিমন্ত্রণ কবি 7 বিত্রেত আশ্রহ দেখিয়া 
নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করত গৌরাঙ্গ ধথাসমজধে সহাস্থলে উপছ্িত হউল্ছেন, 
এবং পাদ প্রক্ষালনপুর্ক্ অভি দীনভাবে তেই স্থানেই বঝলিরা রহলেন। 
প্রকাশানন্দ স্বামীও সেই পভায় উপস্থিত ছিলেন । শৌরের তপ্তকাঞ্চন- 
তুল্য তেজোনয় বূপলাবণ্য অবলোকন করত সচক্ষিত ভা সসন্ত্রমে সক- 
লের সহিত্ত তিনি গাব্রোখান্‌ করিলেন এবং বলিলেন, গপাদ ! অপ-বিত্র 
স্বানে কেন, এই দিকে আপির! আসন পরিগ্রহ করুন। চৈতন্য কহি- 
লেন, আমি হীন সম্প্রদায়ের লোক, কলের মধ্য উপবেশন কন। 


৩৮ ভর্ক্তচৈতনন্চন্ত্রিকা | 


আমার ভাল দেখায় না। ভাভাব সেই উজ্জল মুখ কান্তি দর্শন এবং 
বিনীত মধুর বচন শ্রবণ কবির দণ্ডিগণের চিত্ত অলৌকিক ভাবরসে বিগ- 
লিভ হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ স্বামী চাঁত ধরিয়! তাহাকে সতার মধা- 
স্থলে ব্সাইলেন এবং সম্মানপুর্রক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেশব 
ভাঁরতীর শিষধা ভইয়া কেন আমাদের সঙ্গে দেখা কর না? সন্ন্যাপী 
ভষ্টয়! ভাবুকদ্দিগের পক্ষে নুভ্ভা কীর্তন কর, কিন্ত বেঙ্াত্ত পাঠ এবং ধ্যান 
সন্ন্যাসীর ধর্ম, ভাঁহা চাভিক্সা ভাবুকের মত তৃষি কেন থাক? সাক্ষাৎ 
নারায়ণের ন্যায় তোমার প্রভা দেখিতেছি, এব্প হীনাচার উচিত 
ভয় না। নর | 

চৈতনা বলিলেন, শ্ীপাদ ! আমাৰ গুক আমাকে মুর্খ জানিয়া এই 
উপদেশ দিয়াচিজেন ঘষে, তো বেদস্তে অপিকাঁর নাই, তুমি কেধল কৃষঃ- 
নাম জপ কর, কলিতে নান পন্ছথ। "াত:পর তিনি "আমাকে বৃহন্নারদীর 
পুরাণের এই শ্লোক শিক্ষা দেল ৭ হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলং। 
কলোৌ নাস্তেব লাক্তোৰ নত ক গঠিসন্যথা ॥ ৮ এই নামে আমার মন 
পাগল হইয়া গেল, বক্িছংশ হউন আগন্থর আমি গুককে এই কথা 
জানাইলাস যে হবিনান শু কি হারা কাদায় নাচার এ ক্কি হইল 
গুরুদেব বলিলেন হরি উদিত স্বভাব, মোমাতে প্রেমোদয় হইয়াছে 
কন্ার্থ হইলাম, এক্ষণে তুমি ভক্তসঙ্গে 


ই) 


ইহা সৌভাগোর নিষ্র ম্যা। 
এই নাম কীর্ভ ব্ুলিযা ৮৯ দাত কার । এই বলিয়া নিয়লিখিত শ্রোক 
কিনি শিক্ষা দিলেনিতি প্রলু ত  আগ্রারনাম্বীর্ভা জাতান্বরাগোক্রতচিত্ত 
উদ্গৈ১ ভগতাখো। বোছিতি বাতি গাতাকাপবন্নতাতি লোকবাহাঃ |» 
রি মধুর মধুনমেনন্সলেদ আসল টা সকলনিগমবলী সৎক্ষলং চিৎম্বরূপৎ । 
সকরপি পরিগীতং জরা ভে ! বা স্তগুবর নবমাত্রং ভারয়েৎ কষ্চনাম |” 
€ ভাগবত একাদশ হা )। * 

গৌরমুন্দবের শ্ীম বিলি "5 অধ্বভাযমান ব্চনাবলী শ্রবণ ক রয়। এবং 
তাঁহার কোমল বাবফার সন্দ্শ কবিষা সন্নযাসিগণ বলিম্না উঠিল, যাহা কিছু 
তুমি ব্ক্ত পুকটিলে সকলই ও হা, তোমার ধচনে আমাদের প্রাণ শীতল 
কইল, গদ) আদর জস্ত্র জহি হইলান, কৃষ্চভন্ভি সক্কলেরই আদরের দন, 


তল্ভিচৈতন্যচাঁন্দক' ! ৬৯ 


কিন্ধ বেদাস্তশ্রবণে দোষ কি? দৈজ্ভন্য বলিলেন, ০োোঁমরা দ্রংখিভ হইশও 
না, বেদতৃত্রের মুখ্যার্থ ভাষ্যকারদিগের গৌণার্থ বারা আচ্ছাদিত হইয়| পড়ি- 
য়াছে। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ চিদৈশ্বর্ধ্য পুর্ণ ভগবান্‌, তাহার বিকৃতি সমধ্তই চিদ]- 
কার। তীহার দেহ, শ্মান, পরিবার সকলই চিন্মন্ন; এই চিদ্বিকূতি আচ্ছাদন 
করিয়। তাঁহাকে নিবাঁকার বল। অথব]। তাঁভার দ্ূপকে প্রাকৃত কলেবররূপে 
বাঁখা! করা, ইহার ভুলা বিষুনিন্দা মার কি হইতে পারে? “বেদের স্ষত্রার্থ 
সম্প্রদায়েব অনুরোধে কল্পিত অর্থ দ্বারা আবুহ করা হইয়াছে উষ] সতা, 
এক্ষণে সুখ্যার্থ কি তাহা শুনিতে অভিলাষ করি” অন্যাসিগণ এইরূপ ইচ্ছা 
প্রকাশ কবাঁতে ৈহনা পুনবাসর বলিলেন, ব্রঙ্গ অর্থে বদন তিগিই ষড়ে্রযয- 
পূর্ণ ভগবান্‌, উাঙাকে মন্ভাঘাত্র নির্িশেষ লিলে চিচ্ছন্তি স্বীকার কর! হয 
না| সেষ্ট শেদ 'প্রহিগাদিভ কুণ্ঃকে ভক্তি ও নাম সাধনে প্রাণ হওয়া 
যায় । তাহার চরণে ধক্কান্তিক অন্রধাগ জহ্িলে ধস অর্থ কাম মোক্ষ চত়বর্ 
ফলের অশীত পঞ্চম পুকবার্থ যে প্রেম মহান তাভাব মাধুর্য রদ আম্বাদন 
করা যাইতে পারে। তখন পঞ্চিতষগুলী টৈ লা প্রহর এই অম্দায 
সুধাম্য় বচন শুনিয়া! সন্তুষ্ট হউয়া বলিলেন, আপনি সাক্ষাৎ বেদমষমর্তি, 
আমরা ঘে আপনাকে নিশা কবিয়াছ়ি আমাদের সে দমস্ত অপরাধ মাজ্জন] 
করুন। অনভ্তর তাহাকে আদর্পুব্বক বসাইরা সকলে শিক্ষণ অর্থাৎ 
ভোজন করাইলেন। 

কাশীর দ'্ভী ও শান্সীধিগের মধ্যে কয়েক দ্রিন এই ব্যিয়ে মহা আান্োলন 
চলিয়াছিল। টৈভন্যেৰ ব্যাখ্য। সার এবং ভাঁহাই ভদয়গ্রহা, অনেকে এই 
কথা বলিক্তা কেহ কেহ ভক্তিরসের আঁশ্যাদন পাউল। অন্য এক দিন 
গৌরচন্দ্র প্রেমাৰেশে মত্ত হইয়। সনাতন, চক্রশেখর প্রড়তির সঙ্গে হত ও 
সন্কীর্ভন করিতেছিলেন, ভাহ| দেখিন্তা কাশীবাসী লোকদিগের চিস্ত একবারে 
দ্রবীভূত হইয়া ঘায়। প্রকাশানন্দ বন্সিলেন, ভাক্্কার অদ্দৈষ্চ মনু সংশ্ঞা- 
পনের অন্য অগ্তপ্ধপে অর্থ করিয়াছেন এইজন্য তিনি ভগবত! শ্ীকার 
করেন নাই । নানা জনের নান! মভঃ-মীমাংসক বলেন ঈশ্বর সর্শের 
অঙ্গ, সাংজ্যের মতে প্ররূতি কারণ, নৈরারিক বলেন পরনাঁণু হইতে খিশ্ব 
উৎপন্ন হইয়াগ্্ে, মার়াধাঁদীর ব্রঙ্গ নিগুপ, পাতঞ্জল মতে ঈশখবরই স্ব 


৩ ভক্িচৈতনাচক্রিক। | 


গুরু ; পরম কাঁরণ ঈশ্বরকে না মানিয়। সকলে অন্যের মত খণ্ডন করত 
আপনাদের মত স্থাপন করে, অতঞএৰ “মছাজনে। যেন গতঃ সপস্থাঃ 1” প্রেম- 
রলে মগ্ন গৌরকে দেখিয়া শেষে প্রকাশানন্দ স্বামীও শিষ্যগণের সহিত 
হরি হরি বলিতে লাগিলেন । শঙীনন্দন তাহার চরপবন্দনা করিলেন। তিনিও 
গৌরের চরণ ধরিলেন, এবং ক্ষমা চাহিলেন। এইবূপে মরুভূমি তুল্য কাশী- 
ধাম ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইল । স্বামীলী বিষ্ণুর সঙ্গে সমান করিয়। চৈতন্যকে 
প্রশংসা করাভে তিনি কুিত হইয়া বিঞু স্মরণপূর্ববক বলিলেন, জামি হীন জীব, 
আপনাকে যে জীব বিষু করিয়। মানে সে পাষণ্ড সদৃশ । প্রকাশানন্দ বলিলেন, 
মায়াবাদের দোষও বাণসস্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যার কথা তুমি যাহা ঘোঁষণ। করিলে 
তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইল, এক্ষণে স্ুত্রের যথার্থ অর্থ আমাকে 
বুঝাইয়া। দাও । স্বামী অনুরোধ করাতে গৌরচন্দ্র বলিলেন, গ্ৰ্যাস 
নিজে বুঝাইলেও তাহা! কেহ বুঝিতে পারে না । বেদোপনিষদের ভাষ্য 
শ্রীমস্ভাগবত, ইহ দ্বার সুজের অর্থ বুঝিভে হইবে । স্থর্কে যেমন 
হুর্ধ্য ভিন্ন অন্যালোক দ্বারা দেখা যায় না, তেমনি ভগবদন্ুগ্রহ ব্যতীস্ত 
তাহাকে জানা যায় না। কৃষ্কই বেদশ্ত্র এবং ভিনিই ভাষা ভাগবত, 
শ্ত্র ভাষ্য উভয়ই স্বয়ং ভগবান্‌।” দেবাদিদেব ঈশ্বরের প্রকুত তত্ব তাহার 
প্রদত্ত দ্বিবাজ্ঞানালেোক বাতীত কোন গুরু ব! গ্রন্থ দ্বাব তাহা কেহ 
বুঝিতে সক্ষম হয় না, ঈপ্বরের শাজ্জ ঈথর শ্বগ্ং বুঝাইয়া না দিলে কোন 
সত্য কেহ কাঁহাকে বুঝাইতে পারে না, এই জন্যই দৈববাণী এবং মহাজনবাক্য 
ধন্মও উচ্চনীতির শেষ মীমাংপার স্থল হইয়া! আছে। দৈববাণী অন্ন 
লোকেই শুনিতে পার, অবশিষ্ট মুমৃক্ষণ জীবগণ নিঃনন্দেহচিত্তে সাধু ভক্ত 
সিদ্ধ পুরুষদিগের প্রচারিত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়। চঙ্গে এবং সেই 
ধকান্তিক নির্ভর হইতে তাহার! ক্রমে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ জ্ঞানিগণ 
দৈববাণী শ্রবণেও বধির, অহঙ্কার বশৃত ভক্তের কথাও তাহার! গ্রাহ্য করে 
নাঃ সুতরাং তাহাদিগকে ছুই কুল হারাইয়া ভর্কপরায়ণ অধিকাংশের মতসম- 
চির আোতে ভাদসিতে ভাঁসিতে পরিণাঁমে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। শান্ত্র- 
ব্যাখ্যাসম্বন্ধে প্রভ্‌ যে বলিয়াছেন, “কুর্যযালোক ভিন্ন অন্যালোকে হুর্ধয নরন- 
গোচর হয় না,” ইহা অতি সারবান্‌ কথা । ভগবদ্দর্শনের পন্থাও এইকপ। 


তক্তিচৈতন্যচাক্দিকা । ৭১ 


তাহার কথ! হয় তিনি দ্বয়ং বলিলেন, না হয় বেশ্বাদী পণিস্রাত্ব। ভক্ত 
দ্বার তিনি বলাইবেন, ততিন্ন অন্য কোন উপায়ে যাহার। তাহ বুঝিতে চেষ্টা 
করে তাহাব। নিতান্ত ভ্রান্ত এবং ধন্মাভিমানী । অনন্তর ভাগবত গ্রন্থের বহুল 
জ্ঞানগর্ভ এবং ভক্তিরপাত্মক বচন প্রমাণ দ্বারা হব্রিভক্তির শ্রেষ্ঠত। প্রতিপন্ন 
করিয়। তিনি সকলের হৃদয় অধিকার করিলেন । শেষে এমনি হইল যে, 
তাহাকে দেখিলেই যেখানে সেখানে লোকে হরিধবনি করিত। বিশ্বেশ্বর 
দর্শনে কিন্বা গঙ্গান্নানে যেখানে তিনি গমন করেন, সর্ধত্রই লোকের ভয়ানক 
জনতা হইতে লাগিল । এইরূপে মায়াবাদাচ্ছন্ন কাশীধামে হরিভক্তির 
জয়ধবজা! উড্ডীন্‌ করিয়া চৈতন্য গোসাঞী পুনক্লায় নীলাদ্রি প্রস্থান 
করেন। রজনীধোগে বহির্গত হইয়া চলিলেন, তপন মিশ্ব প্রভৃতি তাহার 
পশ্চাদগামী হইলেন । প্রভু বলিলেন, আমি ঝারিখণ্ুপথে একাকী যাইব, 
যদি কাহারে! ইচ্ছ! হয় পরে আসিতে পাব । তান্তর বিদায় হইয়া! জনা- 
তনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া তিনি সেই অরণ্যময় পথে নীলাচলে প্রত্যাগত 
হইলেন । 


নীলাচলে প্রভূর শেষাবস্থান । 





তীর্থপর্যাটনোপলক্ষে ভারতের নান। স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনাস্তর 
হরিনাম বিতরণ ও প্রেমভক্কি প্রচার করিয়! ভক্তবর শ্ীচৈতন্য পুনরার 
নীলাচলে আসির1 উপস্তিত হইলেন। চতুর্ববিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে সন্নযাসব্রত 
গ্রহণ করিয়া] তাহার পরে ছয় বসব কাল তাহার পর্যটনে অতিবাহিত হয়, 
পরিশেষে আঠার বৎসর কাল একাদিক্রমে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন । 
সর্বশুদ্ধ আটচল্লিশ বদর তিনি ইহলোঁকে জীবিত ছিলেন । এই আঠার 
বৎসরের মধ্যে যে পকল মনোহর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তদ্দিবরণ ব্ণনে 
এক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইলাম । 

পুীক্ষেত্রে গোবের পুনরাগমন প্রত্যাশায় ভক্তবৃন্দ নিরস্তর আশাপথ 
চাহিয়া আছেন এমন সম্র তিনি বৃন্দাবন বারাণসী প্রয়াগ ভ্রমণ করিয়। 
তত্রত্য সাধুমগ্ডলীমধ্যে উপস্থিত হইলেন । ভক্তসমাজে আনন্দমকোলাহল 
উঠিল, পুনরায় প্রেম ভক্তি হিলোলে সকলের হৃদয়পিস্ু উদ্বেলিত হইল। 
কাশীত্বর মিশ্রের ভবনে তাঁহার চিব্রবাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল, অবশিষ্ট জীবন 
সেই খানেই তিনি কাটায় গিরাছেন। তীর্থের বৃত্তান্ত গৌরচন্ত্র নিজমুখে 
বর্ণন করিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিলেন । প্রভু বৃন্দাবন হইতে 
নীলাচলে ফিরিয়া আসিকছেন এ সংবাদ গৌড়দেশেও প্রেরিত হইল । 
তথাকার ভক্তবৃন্দ ইহ! শ্রবণে উৎসাহী হইয়া! পথের সজ্জা করিতে লাগি- 
লেন । এই সময় হইতে প্রতি বৎসর দলে দলে এ দেশের বৈঞ্ঞবগণ ভীক্ষেত্রে 
যাতায়াত করিতেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্র প্রায় দশ বার দিবসের পথ, 
এই সুদীর্ঘ ছুর্গম পথে প্রতি বঙ্নর ইহার! গতায়াত করিতেন । ইহা দ্বার! 
সকলে বুঝি.ত পারিবেন কেমন তীাহাদ্দের অটল উৎসাহ ছিল। এমন 
শুভ দিন শুভ সংযোগ পৃথিবীতে কদাচিৎ হয়। দেবাত্বা মহা- 
পুরুষের সহিত সাধু ভক্তের সম্মিলন যে কি গুরুতর ব্যাপার ততৎকালকার 


ভন্ভিচৈতন্যচক্ডরি কা থপ 
তগবদ্তক্তজনের! তাহা বুঝিয়াছিলেন। -এই উপলক্ষে তাহাদের মনে অ” ধনী 
উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইভ। গৌরের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ দলবন্ধ হইয়া ধ+ 
বর্ষে তথায় যাইতেন, কেবল প্রচারকার্যে বিব্রত থাকায় নিত্যানন্দ এবং অ 
দ্বৈত সকল বৎসর যাইতে পারিতেন ন11 আমি বে সেই প্রভুর সঙ্গে পুবীতে 
গিয়াছিলাম আর দেশে আমি নাই, বহুকাল পর্যান্ত এ দেশেই ছিলাম। 
কাচরাপাড়াবাপী শিবানন্দ সেন গৌড়ভক্তগণের পথদর্শক ছিলেন, সকলকে 
যত্রপুর্ব্বক বর্ষে বর্ষে তথায় লইয়া যাঁওয়! তাহার একটি আনন্দজনক কার্য 
ছিল। রথেৎ্সবের সময়ে গিয়া চারি মাস কাল তীঁহার! পুধীতে গুরুসহবাসে 
থাকিন্ছেন, বছবিধ লীল| করিতেন, এই হেতু বন্ধৃবিচ্ছেদের জনা কাহাকেও 
আর অন্থখ তৈন্ুভব করিতে হইত না| এই চারি মাস কাল ক্রমাগন 
আমোদে আহ্নাদে আনন্দ উৎসবে কাটিয়া যাইত। কতকগুলি উন্নহ- 
চিন্ত সাধু এবং সর্ধতাগী সন্যাপী গৌরের সঙ্গে এই খানে প্রায় বার মাস 
থকিতেন। ব্রহ্মচারী দণ্তী হইয়াও মারাবাদ জ্ঞানগর্ধ পরিত্যাগপুর্বক 
শেষে ঠাহারা”ভক্তিরস পানেচগ্রমন্ত হন । 
রূপের শীক্ষেত্র দর্শন । 

রূপ গোস্বামী কাঁশীধাষে সনাতনের দেখ! না পাইন! বিষষ সম্পন্তি 
বথাষে।গ্য পাত্রে বন্টন করির' দিবার জন্য স্বদেশে গিয়া কিছু দিন 
ছিলেন, তদনন্তর কনিষ্ঠ অন্গপমের পরলোক প্র প্তি হইলে তাহার শ্রাদ্ধাদি 
ক্রিয়া সমাপনান্তর তিনিও লীলাদ্রি গমন করেন | হরিদাস নগায় থাকি- 
তেন রূপ তথায় আনিয়া রহিলেন| তাহার মন নগ্ন বৃন্দাবনলীলা 
ইত্যাদি বিষয়ে নাটক রটনার অন্য সর্ধদ। মগ্র থাকিত। এখানে তিনি 
পৌছিলে গৌর আহ্লাদের সহিত আব আর সকলের সঙ্গে দপগোস্বামীর 
পরিওয় করিল [দিলেন । কিছুদিন পরে রথযাত্র! উপলক্ষে গৌড়ীম্ ভক্কগণ 
তথায় উপস্থিত হন । বপ ভাহাদের সঙ্গে একত্র চারি মাস অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরপ্রাঙ্গণে বলিক়| তাহার রচিত 
নৃতন নাটক শ্রবণ করেন। অতি দীন হীন মলিন বেশ, বিনয়ে সব্ধদ। 
অবনত, লক্জার আর ভিনি পড়িতে পারেন না, তথাপি গুরুর আদেশে 
নিজেব রচন। সকল কিছু কিছু ভক্রুদিগৃকে স্ুনাইলেন | বিদদ্ধমাধব গ্রস্থের 


ও ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা । 


কটি গ্রথমে পাঠ করা হইল। *তুণ্ডে তাঁগুবিনী রতিং বিতন্তে 
/গাবলীলব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়স্থিনী ঘটয়তে কর্ণীর্্দেভ্য স্পৃহাং। চেতঃ 
প্রাঙ্দণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্েন্দ্রিয়ানাং কৃতিং নোজানে জনিত কিয়তির- 
মৃতৈ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ” | * কৃষ্ণ » এই বর্ণধর কত পরিমাণ অমুতে যে রচিত 
হইয়াছে তাহা! জানি না। ইহ! ষখন রসনায় নৃত্য করে তখন আরো! বহু 
রসন1 লাভের জন্য রতি উত্পাদন করেঃ এবং যখন কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট হয় 
তখন অর্ধবদ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা জন্মে, আবার চিন্তপ্রাঙ্গণে 
মিলিত হইয়। ইন্দ্রিষগণকে ব্লাধান করে। ক্ৃঞ্চনামের স্থমধুর মাহাত্ম্য 
বণ এবং এই শ্লোকের কবিত্ববস আস্বাদন করিয়। রামানন্দ, পার্ব- 
নৌম, স্বরূপ দামোদর এভৃতি স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অতিশর মুগ্ধ হুইর! 
ছিলেন | পরে রামানন্দ তাহাকে ভক্তিরসের বিবিধ তত্ব জিজ্ঞাসা করেন । 
জ্ঞান, ভত্তি, বৈরাগ্য কবিত্ব এই চারিটি রূপেতে একত্র সন্নিবেশিত ছিল, 
তজ্ঞন্য গৌর বড় স্থখ ও গৌরব অনুভব করিতেন। প্রধান ভক্তদিগের 
নিকট রূপের এই সকল গুণের কথ। বলিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ হইত। 
তদ্নন্তর রূপ গোস্বামী অল্প দিনের মপ্যে ত্রতা সাধুগণের অতিশয় প্রি 
হইয়। উঠেন । কোন্‌ রসের কিরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, সমস্ত 
উাহাদ্িগকে শুনাইলেন । চৈতন্যের অনুরোধে সর্ব ভক্তগণ আরে! অধি- 
কতর প্রসন্ন হইয়া] রূপকে বিস্তর আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । রূপ 
সনাতনের চমত্কাঁর বিবরণ পূর্বেই শুনা গিয়াছিল, এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষ 
করিয়া! অন্ীব আনন্দিত হইলাম । চারি মাঁস পরে গৌড়ের ভক্তগণ স্বদেশে 
প্রস্থান করিলে, রূপ গোস্বামী তাহার পর আর কিছু দিন থাকিয়। বৃন্দাবনে 
চলিয়! যাঁন। বিদায়কালে চৈতন্য বলিয়া দিলেন, ব্রজপুরবামী হুইয়। 
রলশাক্স গ্রচার কর, সনাতনকে একবার পাঠাইর1 দিও, আমিও সেখানে 
আম একবার যাইব । | 
ছোট হবিদাসকে বর্জন । 
ভগবান আচার্ধ্য নামক একজন সাধু চৈত্যন্যের শিষ্য ছিলেন। 
তিনি এক দিন গুকদেবকে নিজ আশ্রমে ভোজন করাইবার জন্য গায়ক 
ছোট হরিদ্শাসকে বলেন, শিখি মাহিতির ভন্্ী মাধবীদেবীর নিকট উৎকষ্$ 
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তুল ভিক্ষা! করিয়া! আন। মাধবী তপন্থিনী প্রাচীন খৈষঃবাঁ, শ্থাপি নী 
কথা শুনিয়। চৈতন্য আর হরিদানের মুখ দেখিবেন না এইরূপ প্রত্তিত+ 
করিলেন । ভৃত্য গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন, ছেট হরিদাঁসকে পুনরায় 
আমার আশ্রমে আসিতে দিবে না। দামোদর ইহার ক।রণ জিজ্রাস্থ হইলে 
তিনি বলিলেন, বৈরাগী হই! সে প্ররৃতি (তভ্ত্রীলোক) শম্কষণ করে? 
দুর্ধ্ঘ(র ইন্ছ্রিয়বিষয়ের নিকট গমন করিলে মুনিদ্বিগেরও চিন্তবিচলিত হয়। 
ক্ষুদ্র জীবসকল মর্কটবৈরাগ্য করিয়া ইন্ত্রিয়চরিতার্থে রত থাকে । এই সকল 
হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণে পারিষদ্গণ নির্বাক হইলেন । পুনরাঁর় আর এক 
দ্রিন সকলে মিলিয়া হরিদাসের জন্য অনেক অন্রোধ করত তাহার এই 
সামান] অপরাধ মার্জনা করিতে বলেন, কিন্তু সকল চেষ্ট। নিষ্ষল হইয়! 
যায়। চৈতন্য কহিলেন, আমারই মন আমার বশীভূত নহে, বৈরাগী হইয়। 
প্রকৃতিষ্পর্শ এবং সম্ভাষণ কি উচিত? যাও তোমরা আপনার কার্ষ্যে 
চলিয়। যাও! পুনরায় এরূপ বর্দি বল তবে আর আমাকে এখানে 
দেখিতে পাইবে না । তখন কর্ণে হল্ত দিয়া ভয়ে সকলে দূরে প্রস্থান করি- 
লেন | পরমানন্দপুরী এ জন্য আর একবার অনুরোধ করেন, তাহাতে গৌর 
মহা বিরক্ত হৃইক্সা গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, চল আমার লক্ষে, 
এখানে আর আমার থাকা হইল না, আলালনাথে গিরা আমি একাকী বাস 
করিব । মহা বিভ্রাট, দেখিনা তখন সকলে মিলে অনেক অনুনয় বিনয় 
করেন, তবে প্রভুর চিত্ত স্কির হয়। €স গৌরাঙ্গ এখন থাকিলে বর্থমান 
নিকৃষ্ট বৈরাগীদল '্টাহীকে হয় প্রহার কত্িত॥। কি উচ্চ পবিত্রতা 
বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার তাহার স্ময়ে ছিল, আর এক্ষণে কি হইয়াছে! 
হরিদ্াসকে যে তিনি সামান্য লঘু পাপে এরূপ গুরু দগড দিলেন তাহ! আঘি 
মনে করিতে পারি নাই, অন্তর্দ টিতে তাহার ভিতরে অবশ্য তিনি আরও 
কিছু দেখিয়। থাকিবেন। পবিক্রাত্ম। ভক্তদিগের স্বভাবে লোকচরিত্র পরীক্ষা 
করিবার এক প্রকার কণ্টি পাথর থাকে, অপবিত্র ছুক্বন্মাঘিত ব্যক্তির 
জীবন তদ্দারা হজে পরীক্ষিত হয়। তাহারা পুণ্যসংস্কারগুণে পাপের 
হুর্গন্ধ বুঝিতে পারেন, গুড় কলক্কের দাগ তাহাদের বিবেক দর্পণের নিকট 
প্রকাশ হইয়? পড়ে, মোগবলে তাহার পাপ পুণ্যের প্রকৃতি নিদ্ধারণ করিতে 
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হন গৌরাঙ্গ ভ্রীলোকসন্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষার এই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
বাইয়া! গেলেন। পরে সেই হরিদাস অন্ৃতাপে দগ্ধ হইয়! প্রয়াগের 
ভ্রবেণীর জলে প্রাণত্যাগ করে। নবদ্বীপের কোন বৈরাগী তথা হইতে 
গিয়া শ্রবাসকে প্রথমে এই সংবাদ দেয়, পরে তাহার মুখে চৈতন্য সে কথা 
শবণ করেন । আবাস পুরীতে আসির। হরিদানের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় 
প্র ঝলিয়ীছিলেন, * স্বকর্মফলভূক্‌ পুমান্‌ ৮) 
গতর প্রতি দামো দরের ভৎসল! | 
একটি পিভহীন উড়িয়া ব্রাঙ্গণবালফষ চৈতন্যের নিকট সদা সর্ধাদ। 
আলিয়া প্রণাম করিত এবং কথা বার্তা কহিত। স্ুকুমারমতি সুন্দর 
বালকের মৃছ ব্যবহ।র দেখিয়া! তিনি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতে লাগিলেন । 
কিন্ত বিরন্ত সন্ন্যাসী স্পষ্টবাদী দামোদরের পক্ষে ইহা নিভান্ত অগহা হইয়। 
পড়িল। নিষেৰ করেন তত্রাপি মে মানে ন1; বালক-স্বভাব যেখানে 
প্রীতি পায় মেইথানে যাষ, তাহার নিষেপ্ কার্যকর হইল না। শেষে 
দামেদর আর থাকিতে না পারিরা এক দিন বশিয়া ফেলিলেন, “ এইবার 
তুমি কেমন গোৌসাঞী তাহা পুরুষে।ভ্তমের সকলে জানিবে গোস্বামীর 
গুণ এবার বাহির হইবে !” সৈতন্য বলিলেন দামোদর তুমি কি বলিতেছ € 
তিনি বলিলেন, কি আর বলিব? তুমি আপনার ইচ্ছামত চলিবে, কাহারো 
কথাত শুনিবে না! অন্যের মুখ বদ্ধ করিতে পার, কিন্তু গণ্ডিত হইয়া ইহা 
বিচার কর না যে বিপবার সন্তানের প্রতি এ দূর 'শ্সহপ্রদর্শন উচিত কি না? 
বদ্দিও সেশ্বিধব! সতী এবং তপন্থিনী, কিন্তু তথাপি তাহার সোন্দর্যয এনং 
যৌবন দোষের কারণ হইয়াছে, এবং তুমিও এক জন পরম সুন্দর যুব! পুরুষ 
বট। লোক-কাঁণাকাণির অবসর তুমি কেন দিতেছ?” এই বলিয়। দামো- 
দর মৌনাবলম্বন করিলেন। গেরস্ুন্দর হানিয়া কহিলেন, তুমি নবদ্বীপে 
শা, তথায় গিয়া জননীর রক্ষক হইব থাক। তুমি নিরপেক্ষ হইয়! আমাঁ- 
কেও সাবধান করিক্। দ্রিলে, এরূপ ন। হইলে ধর্ম থাকে না, যাহা আমাপ 
দ্বার হয় না, ভাঁহ1 তোমা হইতে হয়, অন্তএব তুমি মাতৃ সন্নিধানে গমন 
কর। অনন্তর স্বরূপ দামোদর কিছুদিনের জন্য চৈতন্যের গৃহের অত্তি- 
ভাঁবক হইগ্সা নব্্বীপে বাস করেন। 
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নাশমাহাক্য কখন । ধনী 
হরিদাসের নির্জন কুটারে গৌর প্রায়ই গতারাত করিতেন। না-প্র 
মাহাত্মাসঙ্গন্ধে এই যবন ভক্তের কথ বড় প্রামাণ্য ছিল,। তাঁহার মমস্ত, 
ভবনটি ঘেন নামময়। এক দিন প্রভু তাহাকে বলিলেন, কলিকালে এই 
যেসকল অপংখ্য বন, যাহারা গে! জাহ্ধণ বধ করে, ইহাদের কিরূপে 
নিস্তার হইনে তাই ভাবিয়। আমি বড় দুঃখিত হুইতেছি | তিনি বলিলেন, 
সেজন্য তুমি চিপ্তা করিও না, তাহাবা “হারাম” “হারাম” বলিয়! মুক্ত 
হইবে! অজামিল নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিরা ভরিয়া গিরাছে, নামের 
এমনি গুণ | আচ্ছা তবে পৃথিবীতে যে বহুল স্থাবর অঁ্গম -াছে ইহাদের 
দশ| কি হইবে? তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে নাম সন্কীন্তন প্রচার করিয়াছ তাহার 
ধ্বনিতে ভাহার। উদ্ধার হই] যাইবে | স্থাবরে ঘে হরিপ্ৰবনির প্রতিধ্বনি 
গুনিয়াছ, তাহা প্রত্ধিবনি নহে, তাহারা'ও কীর্তন করিয়াছে । পুনরায় 
গৌর বলিলেন, সমস্ত জীব যদি মুক্তিলাভ করিয়। স্বর্গে চলয়] যায়, ভাহ। 
হইলেন ব্রঙ্গাণ্ডে আর কিছুই রহিল না, সব শন্য হইয়া গেল? হরিদাস 
বলিলেন, আবার সুক্্মর জীব উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমের সহিত জগৎকে 
পরিপূর্ণ করিবে । হরিদাসের কথায় গোরাঙ্গ প্রীত হইয়া ভক্তমগুলীমধ্যে 
তাহার প্রশংসা করিতে লাগ্রিলেন। কেমন সরল বিশ্বাপ ! জীৰসাধারণের 
মুক্তির জন্য কি চমতকার আগ্রহ! গৌরের এই সকল প্রশ্নের মধ্যে তাহার 
কি স্থকোমল ভাব, কি মধুর অমায়্িকতাই প্রকাশ পাইতেছে ! 


সন তনের নীজলাডি দশন | 


সনাতন গোস্বামী কিছু কাল বৃন্দাবনে অবস্থানাস্তর ঝাঁরিখণ্ডের বনপথ 
ধরিয়। নীলাচলে উপস্থিত হুন। একে কঠোর বৈরাগ্যের পেষণে তাহার 
শরীর নিতান্ত গ্িথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার অনাহার 
অনিদ্রা, পথভ্রমণ এবং ঝারিখণ্ডের 'অস্বাশ্থ্যকর জলপাঁন, নানা! কারণে 
সনাতনের সর্ধবাঙ্গে চ্মরোগ উৎপন্ন হইল এবং তাহ! হইলে শোনিত ও রস 
নিঃস্ত হইতে লাগিল; তখন তিনি নিতান্ত হূর্ধল এবং ভগ্রদেহ হইয় 
পড়িলেন। এই ব্যান্বির জন্য বৈরাগীর মনে অত্যন্ত গ্লানি ও নির্ধেদ 
উপন্তিত হষ। ভিনি মনে মনে স্থির কধিলেন, একে আমি নীচ জাতি, 
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শাতে জগন্নাথের মন্দিরের নিকট প্রভুর বাসা, সেখানে জগন্নাথের 
.তারকগণের অঙম্পর্শ করিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবেঃ 
/মতএব রথের অগ্রে গৌর যখন নৃত্য করিবেন সেই সময় তাহার সম্দুথে রথ- 
চক্রে আমি প্রাণত্যাগ করিব | এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সনাতন হরি- 
দাসের আশ্রমে গিয়া অতিথি হইয়া রহিলেন, সাহার সঙ্গে আলাপে 
পরমানন্দ লাভ হইল, কতক্ষণে গৌরকে দেখিবেন কেবল এই অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে মহাপ্রভু তথায় আসিয়া দর্শন দ্িলেন। 
সনাতনকে দেখিবা মাত্র তিনি মহ! হরযিত মনে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতে ধাবিত হইলে । গৌর কোল দিবার জন্য যত অগ্রনর হন, সনাতন 
তত পাছে হাটেন, শেষ নিতান্ত সন্কৃচিত হইয়। কতাঞলিপুটে বলিতে লাগি- 
লেন, দোহাই প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিবেন না! স্পর্শ করিবেন না! 
একে আমি নীচ তাহাতে পর্বাঙ্গ গাত্রকতুরসে অপবিত্র, অতএব রক্ষা 
করুন! যে গৌরপ্রেম গলিতকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে তাহ! কি 
আপনার প্রাণতুল্য শিষ্যের গ্রাজকণ্ড দেখিয়। পরাঙ্খখ হইবে? অনন্তর বল- 
পূর্বক তিনি সন[তনকে আলিঙ্গন দান করিলেন। এই স্থানে আসিয়া 
সনাতন আপনার কনিষ্ঠ অন্ুপমের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। তাহার ভক্তি- 
নিষ্ঠ। আলোচন! করা তিনি কিয়তক্ষণ শোক হুঃখ প্রকাশ করিলেন। 
গৈতন্য গোসাঁঞী দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোগত অভিপ্রান্ 
বুঝিতে পারিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ৷ দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণকে পাওয়! যায়, 
ওবে কোর্টি দেহ নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করিতেই ব! ক্ষতি কি? তাহাতে 
কিছু হয় ন৷, কৃঞ্ঃপ্রাপ্তির উপায় ভক্তি আর ভজন । দেহনাশ তমোগুণের 
লক্ষণ, ইহাতে পাপ হয় । সাধক প্রমভক্তির রিরহ্ে প্রাণত্যাগ করিতে চাক 
বটে, গাঢ় অন্রাগের. অভাব হইলে মৃত্যাবাঞ্থ। হয় সত্য, কিন্তু সেই বিরহজালাই 
আবার প্রাণনাথকে নিকটে আনিয়। ৫য়, সুতরাং তাহাকে আর মরিতে হয় 
না। তুমি এ কুবুদ্ধি ত্যাগ করির়া শ্রবণ কীর্তন কর, 'অচিরাঁৎ কৃষ্ণ প্রেমধন 
পাইবে। তাহার তজনে নীচ জাতি অযোগ্য নহে, আবার সৎকুলোদ্তব 
বিপ্র হইলেও তাহাতে যোগ্য হুওয় যায় না। এ ব্যিয়ে জাতি কুলের 
বিঠার নাই, যে ভজন! করে সেই শ্রেষ্ঠ; সে ব্যক্তি হীন অভক্ত হুইয়াও 
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উচ্চ হইতে পারে । দীনের প্রতি ভগবানের অধিক দয়া; কুলীন ধনী 
পণ্ডিত ইহারা ঘড় অভিমানী; হুরিপদারবিন্দ বিমুখ ষড়গুণযুক্ত বিশ্র 
অপেক্ষ। হরিগত-প্রাণ চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইহা ভাগবতে কথিত 
আঁছে। ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদ্দসেবন, অঙ্চন, বন্দন, আত্ম- 
নিবেদনাদি ভক্তির এই নববিধ কার্য উৎকৃষ্ট বিষয় ; হরিপ্রেমই হরিকে 
আনিয়! দিতে পারে, তপ্তির অন্য উপায় নাই। নিরপরাধে নামসঙ্কীর্ভন 
করা ইহাই সর্বোপরি সার জানিবে। সনাতন অকন্মাৎ এ সকল কথ 
শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া গেলেন। অন্তঃপর প্রভূর চরণে ধরিয়া 
বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, আমাকে জীবিত রাখিলে তোমার কি লাভ 
হইৰে? আমি অতি হীন পামরঃ তুমি সকলি ল্রান, যাহা করাও তাহাই 
করি। গৌর বলিলেন, তুমি আমাকে আশ্মমমর্পণ করিয়া এক্ষণে আবার 
পরের দ্রবা বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধর্মাবন্ম বিচার করিতে পার 
ন1? তোমার শরীর দ্বার আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিব। ভক্ত, ভক্তি, 
কষ্প্রেমতত্ব, বৈষ্ণবের নিত্যকর্্, এবং আচার ব্যবহার তোমা হইতে 
নির্ধারিত ও প্রচারিত হইবে | মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীলাচলে আনছি, নিজ- 
বলে ধর্মশিক্ষা দিতে পারি না, যাহা আমি করিতে অক্ষম সেসকল 
আমি তোম। দ্বারা করাইব। তুমি দেহপাঁত করিবে ইহা কি আমি সহিতে 
পারি? তোমা হইতে লোকে বৈরাগ্য শিখিবে, ভক্তি ও প্রেমতব প্রচারিত 
হইবে, আমার প্রিয় স্থান লুপ্ততীর্ঘ মথুর। ব্বন্দাবনের পুনরুদ্ধার হইবে । 
হরিদাস, তুমি নিষেধ করিও যেন সনাতন অন্যান আঁচরণ না করে, এ ব্যক্তি 
পরের দ্রব্য বিনষ্ট করিতে চায় । হরিদাস বলিলেন তোমার গম্ভীর হৃদয়ের 
কথ। কে বুঝিবে ? কাহার দ্বার তুমি কি করাও তাহা তুমি না জানা- 
ইলে জানিতে পারি না। সনাতন তখন কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থির হইলেন 
এবং বলিলেন ঠাকুর, আমি কাষ্ঠ পুস্তলিকাব আপনাকে আপনি 
চিনি না, তুমি যেননে নাচাও তেমনি নাচি। বস্ততঃ সনাতন যাহ! 
বলিয়াছেন ইহ। বড় ঠিক কথা । মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কিব্মপ, 
সে কোন্‌ কাধের উপযুক্ত, কি প্রণালীতে তাহার হৃদয়তত্রীর ত্বর 
মিলাইয়! তাহাকে বাজাইতে হয়, কোন্‌ স্থানে আঘাঁত করিলে তাহার 
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তিতর হইতে অমৃততের আোত বাহির হইছে পারে, এই জগদ্রপ নাট্যশালায় 
কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ অংশ স্থন্দবন্ূপে অভিনয় করিতে সক্ষম, অন্তরদর্শা 
মহাপুরুষেরাই কেবল তাহা জানেন। যখন মানব হৃদয়ের লুক্কায়িত 
সম্পত্তি তাহার বাহির করিয়। দেন, তখন মানুষ আপনাকে আপনি চিনিয়। 
আহ্লাদে পুঙ্কুকিত হয়। আমাদের গুণের গৌর এই মহামন্ত্র জানিতেন। 
মহাঁপুরুষেরা যে কেবল জীবতত্বের নিগুঢ় রহস্য উদ্তেদ করিতে পারেন তাহা 
নহে, ভগবানের গুপ্ত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়। তাহারা সাধারণ জনসমা- 
জকে অবাক্‌ করিয়া দেন! প্রেরিত মহাঁজনদের কা্য্যই এই যে, তাহার] 
জীব ও ঈশ্বরের গুঢ়তত্ব প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, 
ইহারই জন্য তাহাদের আবির্ভাব । অনন্তর প্রভুর আজ্ঞায় হরিদাসও ননা- 
তন বৈরাগীকে বুঝাইয়া বলিলেন দেখ সমাতন, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী 
আর কে আছে? প্রভূর নিজদেহের কার্ধয তোমার দ্বার] তিনি করাঁইবেন, 
ভক্তির সিদ্ধান্তশীক্্র আচারনিণয় ভমি প্রচার করিবে, ইহ। অপেক্ষা তোমার 
সৌড়াগ্য আর কি হইতে পারে? আমি বৃথা! জীবন ধারণ করি, আমার 
এ দেহ প্রহ্র কোন কার্যে আনিল না। মনাতন বলিলেন, তুমি প্রতি 
দিন তিন লক্ষ হরিনাম সঙ্কীর্তন করিলে, নামের মহিমা! জগতে প্রচার করিয় 
গেলে, এমন আর কে পারিবে? ভক্তমগুলীর মধ্যে তোমার তুল্য ভাগ্যবান্‌ 
' আর আমি কাহাকেও দেখি না। কেহ আপনি আচরণ করে প্রচার করে 
না, কেহ প্রচার করে আচরণ করে ন, তুমি আচার প্রচার দুই কার্য্যই 
করির] থাক। 

কিরদ্দিবসান্তে রথযাত্রারকালে গৌড়ের নমস্ত ভক্তবুন্দ এখানে আমিলেন, 
সনাতনের সঙ্গে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইল। এইরূপে তিনি থাকেন, 
এন দিন গৌরাঙ্গ যমেশ্বর টোটা নামক স্থানে গিয়া তাহাকে তথায় 
আহ্বান করিলেন । ন্যেষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন সুর্যের প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রের 
বালুকারাশি অগির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে, চতুর্দিকে আগুনের হসক্কা ছুটিতেছে, 
নহজ পথ ছাডিয়া সেই তপ্তবালুরাঁশির উপর দিয়া সনাতন চলিলেন, 
পায়ের তলায় ফোস্ক। পড়িল তাঁহাও বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু তদ্দি- 
ষয়ে কারণ জিজ্ঞাস করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অন্পৃশ্য পামর, 
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সিংহতবারের পথে জগরাথদেবের তেব চগপ স্বাতী করে, ০ পথে চলিবাস 
আসার, অধিকার নাই । চৈতন্য সম্ভষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও তুমি, 
দেব ও মুনিগণের বন্দনীয়। পবিত্রক্ষভাব, ভধাপি মর্যযাদাপাপন' কনা 
বিধের, অনাথ। লোকে উপহাদ করে, নিজমর্ধচাদা রক্ষা করিলে আমীর 
মন সন্ধষ্ট হয়, ভূমি না করিলে তাহ! আর কে করিবে ?.তদস্তর টুর 
মনাতনকে তিনি পুনঃ পুনঃ আলিক্ষন দান করিলেন। ৃ 

একে নিত্ষের নিকৃষ্টক। স্রণে মানি বোধ তাহার উপর গৌরপ্রেমেক 
উৎপীড়ুস, এই সকল কারণে সনাতন আপনাকে দিতাস্ত অপরাধী বোধ 
করত ইতিকর্তব্যত। বিষরে জগদানন্ব পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ চাহিলেন!। 
তিনি বলিলেন, বৃন্দাবনই তোমার পক্ষে উপযুক্ত স্থান, রথবাত্রার পর তুমি 
সেই ধানেই চলিয়া যাও । এ কথা সনাতন গৌরকে জ্ঞাপন করাতে তিনি 
বলিলেন, কি! কালিকার জগ।. €প নাবালক হইয়া কিনা শোৌমাকে আবাঃ 
উপদেশ দেব? তুগি হইলে আনার উপদেষ্টা এবং গুঞতুল্য বাক্ষি, সে তোঁ- 
মাকে শিক্ষা দিতে বরি?.তুমি শ্িচ্ছ আ্ানী, আমাকে তুমি ভর্তির ক 
র্যবহার বুঝাইর়। দিয়াছ, বালক জগ! তোমাকে উপদেশ দিবে? মর্যাদা" 
লক্তবন আমি সহ্য করিতে পাবি না। তামার দেছ আমার পক্ষে অন্ত 
সমান, ইহাকে তুমি প্রাপ্ত মনে কারক] দ্বণা কর, কিন্তু আমি প্রাকৃত দেহ 
বলি.ন। । আমি সন্নাসী, তোমাকে ত্যার্গ করা আমার” অনুচিত ক্যা, 
স্বণ। করিলে সন্যানীর ধর্ম নষ্ট হয়। তাহা" শুনিয়া হরিদান বলিলেন 
ঠাকুর! এ তোমার প্রবঞ্চনার কথ আমি মানি না, আমাদিগকে যে তুমি 
গ্রহ্ণ করির।ছু ইছাত্ত. তোমার দীনের প্রতি দর! সিন আর কিছুই প্রকাশ 
করে না। গোর ঈবদ্ধা্য.করিয়। বলিলেন, “ শুন হরিদাপ,' সনাতন, মর্নের 
কথ হতে বলি রব কক, '-ত্তোমাদিগকে বালক বোর আমি ক্রেহ করিয়া 
থাকি। মাতার পক্ষে; বিট মৃত্রক্রেদদূষিত সন্তানের শরীর যেমন আদৃত 
সনাতনের “দহ আমার পক্ষে তন্দুপ, হহা আণক্ষনে খ্ণার উদর হয় না ) 
বৈধবের, দেহ কধন প্রাক্কত লছে। ভক্ত বখন দীক্ষিত হইয়!' ভগবনে 
আত্মলনর্পণ করে, তখন তিন্নি, জাহান দেহকেঅপ্রান্কাত চিদাননামন করিব! 


লন, ভক্ত €সই অপ্রারুত.দেহে হুরিচরণ ভজনা, করে। ভার্গবতে উক্ত 
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হতীযাছে, « মর্ভো। যা তাক্তলমন্তকর্শী, নিবেদিভাত্া। বিভিক্কীর্ষিতে! ষে। 
তদাযৃ তং শ্াতিপদ/মালো, ময়াত্ভূয়ার চ দলতে বৈ॥+ সমস্ত ক্র 
পরিত্ঠাপ্ করিয়। আমাত্বে যে আত্মনমর্পণ করে সে অমুতত্ব লাভ করিয়। 
আমান দক্ষ একাত্ব। হউর। বায । সনাতিনের দেহে তগবান্‌ কণ্ডু উৎপাদন 
করিম] আনাক্ষে পরীন্দ্া। করিলেন । আমন বদি ইহাতে ম্বণ। করিনাম তাহার 
নিকট অপরাধী হইভাম। আপনার পারিষদের দেহে কবল ইহা দুর্ানধ। 
লড়ছ। কাতএব লনাতন ভূমি ভুতবিত কও না, কোমাকে আলিজন করিস 
ফামি বড় গ্রধপাট। আর এন্ড বতসর তুমি এখানে থাক, তাহার পর 
আক্রি তোমা বৃন্দাবনে পাঠাইব ৮ প্রভু সনাতনকে যে পুত্রবাৎসল্যেন্ন 
কথা বলিলেন ইহ। বড় মিষ্ট কথা । ভক্ত মহাপুরুষেরা অনুগত শিষাদিগকে 
খেরুপ ভালবাসেন তাছ। মাতৃন্সেহ অপেক্ষাও মধুরতত্ক, এ কথ! গৌরভ ক্- 
ডনের বিশেষন্ধপে অবগত ছিণেন । জননী শুলছুপ্ধদ'নে সন্তানের পার্থিব 
দেহকে প্রতিপালন করেন, কিন্তু সাধুগ্ুর ঈশ্বরপ্রেরিত্ত ধাত্রী হইয়া 
শিষোর টৈশব অমরাত্মাকে প্রেম ও পুণাছুগগ দানে পরিপোষণ কবিষ 
থাকেন । ঈশ্বরাবিষ্ট সাধু দিবাজ্ঞানামৃত পান করাইয়া আপনার সন্তান 
তুল্য শিন্যদিগকে যে ভাবে প্রতিপালন করেন তাহার নিগুঢ় তাৎপর্য্য 
হদয়ঙ্গম করিতে পারিলে স্বর্গের দ্বার উন্দুক্ত €ইয়! ষায়। সন্তান পোষ- 
ণের জন্য যেমন মাতার প্রয়োজন, আত্মার ধন্মোন্তির জন্য চেমনি 
দেবভারারিষ্ট ধর্মগুরুর প্রয়োজন । তদনস্তর দোলযাত্রার উৎসব সাজ 
ছটলে কি কি কার্ধয করিতে হইবে তত্নমুদ্য় উপদেশ দিয়া সনাতন 
বৈরাগীকে প্রভূ বৃন্দাধন পাঠাইয়। দ্রিলেন। তথায় রূপ সনাতন ভ্রাত- 
বয় একব্রিত হুইয়। বন্ুল গ্রন্থ রচনা! করেন। বনাতন ভাগৰাঁমৃত গ্রন্থে 
তক্ত ভক্কি রাঙডন্ুত্ব। সিদ্ধান্তসার পৃক্তাতক রৃন্দাবনলীলারস, চবিউক্ডিধিলাদে 
বৈষ্ণবগণের বিত্যকম্, ভিত্তির আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ অনেক প্রচার 
কবিলেন। র্বপ গোস্বামী রসামৃতপিদ্দুলাব, গ্রাস্থে ভক্তিবদের ব্যাখ্যান 
বিবৃত ক্তত্রেন, উজ্জ্বলনীলমণিন্ষে বাপাকাষ্ণের লীলা বর্ণণ কর্বেন, ছিন্ন 
আরও শ্বনেক গ্রন্থ তাহা কর্তৃক প্রসারিত তয়। খন্ুপমের পু শ্রীঞ্জীব 
গেন্বামী নিক্যাণন্দেধ নকট দীক্ষত্ঘ ভইয়া এই সময় ছেভাতাদগের 
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সঙ্জে মিলিত হন, এবং ফট. সন্দ্ভ, ভাগবততদন্দর্ত, গোপাল চম্পুপ্রভৃতি 
বল প্রান্ত প্রণয়ন করেন । 
গছুশর মিশর ভাত শিক্ষণ। 

এক্স দিন প্রহর মি তস্বজিক্ান্ হঈয়। চৈতান্যেৰ নিষ্ষট গম 
কানে তিনি বলিলেন আমি কিছু জানি শা, তুমি রামাননা রায়ের নিকট 
ঘা ভীহার মুখে ক্ুষ্ণকখ। শুণিয়া পরিতৃষ্ট হইবে । প্রছায় রারছবনে উপ- 
পতিত হয়া শুনিলেন, রামানন্দ নির্জন স্থানে উদ্যানমঞ্চো দুইটা কিশোর 
বয়ঙ্কা সুন্দরী নর্তকীকে নাট কাতিনয় শিক্ষা! দিতেছেন । নিবিরিকণার চিন্ত 
রামানন্দ আপনাকে সেবক জ্ঞানে সেই ই জনের অঙ্গ মার্জনা, বে 
বিন্যাসাদি কাশ্য স্বহস্তে করিহেন এবং তাহাদিগকে গীতাভিনয়' শিক্ষা 
দিতেন । প্রথম দিবসে মিশরের সাঙ্গ তাহার ধর্মালাপ হইল না” পর শিন 
তিনি ভ্ৰাভাকে শাঁসিতে অনুমতি করিলেন। মিশ্রের মুখে গৌর এই সকল' 
কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন* আমি বিরক্ত সন্নাসী, দশন দুরের কথা 
প্রকৃতির নাম শুনিলে আমার বিকার উপস্থৃত হুষ, কিত্ত রাশানব্দ 
এ বিষবরে কেমন নির্বিকার! ভাহার দেহ অপ্রাকৃত, কে তীহার মন্ম কুঝিতে 
পারে * ভাগবত শানে কেখন শুনা গিরাছে বে, বিশ্বাসী হইর] রাপবিশা- 
সের কথ] শ্রবণ করিলে জদ্রোগ কাম বিনষ্ট হয়, মন্ত্ুষা মহাধীর হইক্স? 
প্রেমভক্কির উজ্জল মধুব সের আশ্বাদন পায় এবং কৃষের মাধুর্ধা রসে 
জানন্দে বিক্কার করে। পরীক্ষিং প্রতি শুকবাক।ৎ--বিক্রীড়ি তধ ব্রজ- 
বগৃভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শদ্ধাস্বিতোহণুশুনুরদাথ বর্থষেদ্ব। । ভতক্তিং পরাং ভগবত্তি 
প্রতিলন্গা কামং হদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর” । ইহা! যে পাঠ করে 
এবং শুনে সেলিত্া সিদ্বত্ব প্রাপ্ত হর। রায়ের ভজন প্রণালী লাগাহুগা, 
ভিনি সিদ্ধ হইক্পশছেন। মিশ্র, তৃমি* পুনরার তাহার নিকট যাওঃ তিনি 
কি শিক্ষণ দেন আমাকে আসিয়া বলিও । অপর দিলে গ্রছায় রামানল্দের 
সভার উপশ্চিত হইয়] প্রেমরসতত্্ শুনিতে আবস্ভ। করেন । সংশ্রসঙ্গের 
গ্র্মনি গুখ।, তৃতীয় প্রহর বেলা তইয়! গেল তথাপি কাহারো ক্ষধা তৃষা ঘোর 
নাই, : পরিশেটষ রায়ের এত দ্র উৎসাহ বৃদ্ধি হইল যে তিণি আনলে 
কুজ্য করিতে লাগিলেন । অনন্তর মিশ্র স্তাহার উপদেশে শিখলিত-ভিত 
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হইয়। পুনর্বার চৈভন্যকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন, রামানন্দের 
বিনয় ও মন্ততার কথা কহিলেন । প্রভূ শুনিয়। বলিলেন, রামানন্া 
আপনার গুণ শ্লামার উপব আরোপ করে, গৃহস্থ বিষয়ী হইয়াও ইন্ড্রিয়গণতক 
পরাজয় করক্ষ নে সন্গাাদীদিগকে উপদেশ দেয়। প্রবান বৈষ্ণব দলের 
মধো বায় রামাবন্দ হদিচ উচ্চ পদস্থ একজন রাজকন্খ্রচারী ছিলেন, কিন্তু 
তীঁঙ্গাকে সকলে বিজিভেজ্ির নির্বিক্কার চিত্ত বলিয়া শ্রন্ধ1! করিতেন 


কোম কবির ল্নঃগাড়। । 


রূপ দামোঁদব িনধপ তেজীয়ান লোঁক ছিলেন তাঁহার পরিচয় আমি 
পর্ধেই দিয়াছি । ভিনি বিদঢ, সবলতা এনং নিষ্ঠটতে গৌরের অতিশর 
প্রিয়পাত্র হন । কিন্তু বড় সুখব ছিলন। একবার কোন এক জন গৌড়দেশ- 
বাসী বাণ চৈতন্যল*লার এক খানি পাটঙ্গ লিষিবা "আনে, তাঁভ'", ভিনি 
যেরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়।ছিলেন তাহা মনে হঈলে আনার লেখনী অচল হয়। 
স্বরূপ জীবিত থাকিলে ভরত এই পভ্ন্তটটুল নাতনি গ্রন্থ আমাক্ষে 
আর লিখিতে হইত না ভরানক তেজনী সা এ তশণ্ডিত) নবীন গ্রস্থ- 
কাঁরদিগের রসানভিজ্ঞত। এবং জানর অর্গচা ভাঙার নিকট অমার্জনীয় 
ছিল । (গৌরের শিষ্যদের দো ন্মনেকগুলি কভবিদ্য প্রবীণ শাল্তজ্ক 
বাক্তি ছিলেন, আমি তাহাদের শিষান্ুশিফোবও উপবুক্ত নহি । ৫কবল 
ভক্তি ধর্শ বলিয়া আমার ন্যায় ব্যক্তি তম্সপে) স্তান লাভ করিয়াছিল । 
তক্কির তরঙ্গ ঘখন এ দেশে প্রবাহিন্ঘ হইল, তখন অনেক নূতন কবি ও 
গ্রন্থকার বৈষ্কবদলের মধা উদ্দিত হইলেন, ব্যাপারটি বাস্তবিক আদ্যোপান্ত 
কবিত্রসেরই প্রতিকৃতি । বঙ্গদেশীয় উপরোক্ত বিগ্রর্টি গৌরচরিত্রের 
এক নাটক লিখিয়া তাহাকে শুনাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহান্িত হন। 
এ সম্বন্ধে এইরূপ নিঙ্ম ছিল যে,”যে কোন ব্যক্তি কিছু রচনা করিবে 
আগ্রে হ্বন্ধপকে তাত! শুনাঁইবে, তিনি অনুমোদন করিলে তবে গৌরাঙ্গ 
তাহা গুনিবেন। সিদ্ধান্তের বিকদ্ধ কোন রসাভাস তিনি শ্রবণ কণ্রিতেন 
না। ব্যাকরণ ও অলঙ্গারদোষযুক্ত ভক্তিরসবিরহিত অসার কাব 
নাটক শুনিচ্ে দামোদরও বড় বিরক্ত হইউতেন। ভগবান্‌, আচার্ষের 
ভানুর়োধে এই নাটক শুনিতে বসিয়। শেষে তিনি €সই নবীন গ্রস্থকারক 
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এমন ভর্খসন| করিলেন যে তাহাকে এককালে মাটি করিয়া দ্বিলেন। 
সভার মধ্যে তাহার ছুর্দশ! দেখিয়া আমাদের বড় ছুঃখ হইয়াছিল পরে 
তাহাকে কোননব্ধপে সাত্বন। প্রদান কপিয়। দে পাঠান হয়। অনত্তর 
ব্রাহ্মণের ছুঃখে ছুঃখী হয়৷ দামোদর তাহাকে মিষ্ট বচনে বলিলেন, 
বৈষুবের [ীনকট গিনা তুমি ভাগৰত পাঠ কর, গৌরপদে শরণ লও, 
ত্রান্নার ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গ কর, তাহার পর এ সব তত্ব লিখিতে 
পারিবে । ব্রাহ্মণ তখন অতিশয় লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া গৌরচজ্রের 
সঙ্গে বৈরাগী হুইয়] রহিল। " + 

এই সময় হইতে ঈৈতনোর হৃদয়ে অন্য এক উচ্চ ভাঁবের বিরহ ব্যাক 
লঙ1 উপস্থিত ভয়) প্রেমময়ের় প্রেমে যত তাহার অনুরাগ আসক্তি 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মেই পঞ্সিমাণে নময়ে সময়ে €প্রমবিকার ও বিচ্ছেদা- 
নলও অন্তরে জ্বলিয়া৷ উঠতে লাগিল। দিবসে নানাবিধ সদালোচন, 
দেবদর্শন, সঙ্কার্তন, ভক্রনঞ্গ ইন্যা্রি কার্যে ভুলিয়া থাকতেন, বাতি 
হইলে বিরশুবিস্কারে প্রাণ উত্কঠ্িত হুইন্। ভ্বদ্বরনাথকে সর্ধক্ষণ নয়নে 
নয়নে রাখিতে না পারিলে তাহার পিপাসার নিবুপ্তি হইত না। এই 
ফ্লাবস্থায় স্বরূপ দামোদব নিকটে থাকির! ্রমলীলার সঙ্গীত করিতেন, 
এবং রামানন্দ রার ঝিবিধ €প্রএতত্ব ও মাধুযা রসের কথিহ) শুগ[ইতেন, 
তাহাতে তাহার কথৰ্িৎ তৃপ্ত্যন্ুভব হইত | গোড়দেশস্ত ভক্তঞগণ যে চারি 
মাস নীলাঁচলে বাস করিতেন, তাহাদের সহবাদে সে সময় মহাপ্রতুর 
মন অপেক্ষাকত স্ুষ্তির থাকিত। 

বধুন?থ দাতের বৈরশিং ! 

রঘুনাথ দাসের বৈরাগ/বৃত্তান্ত পূর্বেই কিছু উল্লেখ কর হইয়াছে, 
যেরূপে পরে তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়। গৌরের সঙ্গী হইলেন 
ন্বিরণও অতীব আশ্চর্যজনক। বঘুনাথ মর্কটবৈরাগা পরিত্যাগপূর্ব্বক 
নির্লিপ্তভাবে কিছু দিন সংসারে ছিলেন । তদনন্তর বৃন্দাবন হইতে মহণ- 
প্রভূর দীলাচলপ্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তখার বাঁইবার জন্য 
উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাহার পিতৃবা হিরণ্য দত্ত সপ্তগ্রাম অঞ্চ- 
লের জমিদারি মকরা করিয়া লইলেন। তিনি বিশ লক্ষ মুদ্রা কর "সংগ্রহ 
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করিয়া! বার লক্ষ মাত্র ন্বাধকে দিতেন । উন্ত দমিদারিব-পুর্ব শাসনকর্তা 
এক গন! যুসলমান এই কথা নবাণকে জানার! খাদ নাধিল! উজির 
ত্বস্ত করিতে আসিলেন, হিরণ এবং আন আন দকলে পলাইল, বঘুনাঁথ 
বর্দাতৃষ্ত হইলেন । ভিনি শান্তভাবে মিষ্ট বাক্য এ মুদলমানকে অনেক 
বলিস! কহিঘ়। ভাহাক্কে কিছু অংশ দিতে স্বারৃঠ হইরা সমস্ত গুগোল মিটা- 
ইত্া এক বদর কাল পরে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন । পুনঃ পুনঃ 
রজানীযোগে গোপনে প্রস্থান কধেন আর বারংবার তাহার পিতা তাহাকে 
ফিরাইর! আনেন । ঘুনাথের মাত! গোবর্ধন দ্ানকে বলিলেন, পুত্র উন্মাদ 
হক্টগ্কাছে, উহাকে দড়ি দির বাধিয়া রাখ। পিতা ভাঁহাতে এই উত্তর 
করিলেন €ঘ, ইন্দ্রের ন্যায় এধর্ধা, অগ্দরাতুলা। জ্্রী বাহাকে বাধিত্ে 
পারি না, সামান্য রজ্ছু ছ্বার। কি তাহাকে বাধিষ। রাখা যাক? ইহার 
উপর টতন্যের কপ! হইয়াছে, তাহাব পাগলকে কে ধরি] বাধিত পারে ? 
অস্তঃপর বথুনাথ পাশিহাটী গ্রামে নিতাীনন্দের নিকট চলিয়। গেলেন । 
অবগূত নিতাই তীহাকে দেখিয়া বলিলেন, ওরে চোর! এন দিনে তৃই 
এজি? এস! এস! আজ আমার বদ্ধুগণকে তুমি দধি চিড়ার ফলার 
খাওয়াও। রছুনাথ মহা আনন্দিত হইন্বা সেইখানে এক চিন্টামহোৎস্বব 
করিলেন । যত্ত লোক সেখানে ছিল, এবং ঘত লোক দেখিতে আলপিয়াছিল 
গ্রত্োককে এক মাল্ল! ভুধচিড়া এবং এক মাল্স] দধিচিড়া দেওক। হয়। 
শত শত 'বৈষ্ঞব প্রগের ঝাঁকি দিয়! পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলার খাইলেন, 
তদর্শনে নিত্যানন্দের যপরোনান্তি হ্ৃধবোধ হইল । ছিলি নিজেও চুই 
মাল্ন| চিড়াব ফলার থাইলেন। যে দেখছে আসে নেই খায়, মহা 
মহোত্দব লাগিয়া গেন। দ্রবাবিক্রে তাগণ দ্রব্য বিক্রয় করিয় মূল) লইল 
এবং ভাহ1! নিজেরাই ভক্ষণ কণ্বল। আহার পর মহ উদামের সহিত 
হুরিন্মন সন্গীর্ভন হয়। মহোৎসব শেষ হজে রঘুনাথ সভক্ক নিত্যানন্দের 
নিকট টৈতন্যসঙ্গ লাভের জনন প্রার্থনা করির] বিনা কইলেন | ভোজনের 
পয বৈষ্বগণ্ক যে যেমন পাত্র দশ বিশ শত মুদ্রা এবং নিত্যানন্দে র 
ও€সলার জন্য তাহার ভূত্যহক্তে গোপনে ত্রক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিক। 
দালরঘুলাথ গৃহে প্রস্থান করিলেন । .গুহে গিরা তদবধি অস্তঃপুর আর 
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'প্রবেশ করেন নাউ, যে কয় দিন বাড়ীতে ছিলেন প্রহরীর দ্বাব বেষ্টিত হইয়া 
বহির্ব্াাটাত্তেই থাকিতেন । এক দিন সুযোগ পাই] ধনে বনে নীলাচলাতি- 
মুখে একাকী পলায়ন করিলেন । রথবাত্রিগণও এই সময় শ্রক্ষেত্রের পথে 
ঘাঁহির হইয়াছিল । গোবদ্ধন দাপ পুত্রকে ফিরাইবার জন্য শিবানন্দের নিকট 
প্র লিখিয়! লোক প্রেরণ কবেন। কিন্তু রঘুনাথ যে পথ ধরিক়্াছিলেন 
সে পথে লোকজনের গতিবিধি ছিল না। নদী পর্বত বনপ্রাস্তর পার হই! 
অনাহার অনিদ্রা বনু ক্েশ সা করিয়া তিনি দ্ব্রশ দিবসে একবারে 
চৈতন্যপমীপে উপনীত হইলেন | রঘুনাথকে পাইয়। মহাপ্রহ অভুল আনল 
অনুভব করিয়াছিলেন । তাহাকে কোল দিয় তিনি সভাম্থ সকলকে বলিতে 
লাগিলেন, উনার পিত। এবং পিভৃন্বা বিষয়েব কীট, কিন্ক ভগবানের কুপাগ় 
রঘুনাগ তাহা হইতে উদ্ধার তঈল । তীহছাকে পথশ্রমে নিতান্ত ক্রিষ্ট ও মলিন 
দেখিয়। দামে'দরকে প্রভূ বলিরা দিলেন, তুমি ইহাকে পুত্র সমান দেখি] 
পালন করিবে, আমি তোমার হস্তে রধূুনাথকে সমর্পণ করিলাম । মিজভৃক্চা 
গোবিন্দমকেও বলিলেন, রঘুনাথ পরে বড় ক্লেশ পাইয়। আগিষাছে, ইহাকে 
ভালরূপে শুশ্রাষা কর । শেষে এই ব্বঘুনাথ এমন বৈরাগী হইলেন যে, কিছু 
দিন পর্যন্ত গিংহদ্বারে কাঙাল ভন্গদিগের সঙ্গে অন্ন ভ্ডিশণ করিয়া খাইতেন । 
পৰে শাহান গেল, গাছীদিগের মুখত্রষ পরিতাক্ত পর্তযাষিত অন্ন সংগ্রহন- 
পূর্বক ধৌত করিরা তাহা দ্রার! প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন । তাহার 
কঠে।ব বৈরাগ্যাচরণের কথ। শুনিয়া যদিও গৌর সকল বিষয়ে অন্থুমোগন 
করিতেন না, কিন্ত বীছন্পুহা তাগন্বীকার দেখিয়া! তাহার মনে মনে ৰড 
আহুলাদ হইত । এক দিন ঠিনি বলিলেন, রদ্বূনাথ উত্তম কার্য করিতেছে ও 
বৈরাগী হয়া যাছারা ভোগ বাসন! ভিহৰার লালসা রাখে, নিকট ইন্মিশব- 
সখের জন্য ইভ্ততঃ ভ্রমণ করে, কাহার পরহার্থ বিনষ্ট ছয়, ভগবান্ফে 
তাহার! লাভ করিতে পারে না। বৈরাগী পর্ধদা নামসস্কীর্তন করিব! 
শকপত্র ফল মুলে আত্মিরক্ষা। করিবে। রদঘুনাথের অণহাধ্য যেই পর্ণ 
ধৌত অন্ন প্রভূ এক দন খাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়। বলিয্মাছিলেন, তুমি 
এমন সামগ্রী নিত্য খাও, অশমাকে দাও না! অনস্তর রশুনাথ তাহাকে 
বললেন; আগার জীবনের উদ্দোশ্য কি, কি আমার কর্তব্য তাহ! আমাক্ষে 
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সরিশেষ বুঝাইয়। দিন্। গৌর তাহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি 
স্বক্ূপের নিকট দাঁধা মাধনতত্ব শিক্ষা কর, তিনি ভোমার উপদেষ্টা হইলেন, 
আমি যা! জানি না, তা! তিনি জানেন । তথাপি আমার কথাক্প যদি 
তোঁমাব শ্রদ্ধা হয় তবে এই বলিতেছি, গ্রাম্যকথা শুনিবে না এবং বলিবে 
না, ভাল খাবে না, এবং ভাল পরিবে না, অমানীকে মান দিবে, সর্বদ! 
হরিনাম লইবে, মানসে রাঁধাক্কষের সেবা করিবে, এই সংক্ষেপে তোমাকে 
যথ! কর্তবা বলিলাম । « তুণাদপিস্গুলীচেন, তরোরিব সহিষুণ না । অমা- 
নিনা মানদেন কীর্তরসবঃ সদা ভরিঃ ॥ ৮ 

রঘুনাথের ক্লেশ মোচনের জন্য তাহার পিভা একবার চারি শত মুদ্রা 
এবং কয়জন ভৃত্য ও পরিচারক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন, কিন্তু টিনি হাত! 
স্পর্শ ও করেন না । সেই অর্থে মাসে ছুই দিন প্রাহুকে শিমন্ত্রণ করিয়। 
ভোঙজ্জন করাইতেন, পচর তাহা ও আর প্রীতিকর সোপ হইল না । ভাবি 
লেন, বিষয়ীর দ্রবো প্রন চিত্ত গ্রদন্ন হয় না, ইহাতে! আমারও কেবল 
প্রচিষ্ঠ। মাত্র লাভ । এ কথা চৈতন্য শুনিরাসন্তট হইর]' বলিয়াছিলেন, 
বিষয়ীর মন্নে মন মলিন ভব, ইহা রাঁজনিক নিমন্ত্রণ, দাতা ঈভোক্তা উভ- 
য়েরই মনকে ইহ। কলুষিত করে, পরমার্থ ঠত্বঃতুলাউর। দেয়, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ 
বন্ধ করিয়। বড় উত্তম কার্ষযই করিয়াছে । রঘুনাথ জপ ধান সঙ্গীর্তনে সমস্ত 
দিন রাত্রি মগ্র থাকিতেন, চারি দণ্ড মাত্র সময় আহার নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট 
ছিল) .ভেকধ।রী হওয়ার পর ভাল দ্রব্য রসনায় আর কখন স্পর্শ করিলেন 
না, মলিন ছিন্ন বসন পরিতেন, এইরূপে ভ্িনি গৌবপ্রিয় হরিভস্ত পবন 
বৈবাগী হইয়া অবশিষ্ট জীবন ফাপন করিয়া যান । গৌরাঙ্গদেব রঘুনাথক্ষে 
'ছ্ষতাস্ত ভাল বাপিতেন। কাহাকেই বা না ভাল বধাসিতেন ? প্রত্যেকেই 
মনে করিত প্র সর্বাপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি করেন। আমি এদ্ষ 
দন অজ্ঞ, অভক্ত আমাকেও তিনি ভাল বাদিতেন, সম্মান করিত্েন। 
মন্ুষ্যের অভ্যত্তরে কি বস্ত আছে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন তেমন আর 
কে বুঝিবে ? এইজন্য আপনি ভক্তচুড়াষণি হইয়াও ছোট বড় সমস্ত সাধু 
বৈষ্ঞবকে .উপবুক্ত সন্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন । তাহার লা 
ঘরেধতভমেরাই নরগণের প্রক্কভ মর্যাদার পক্ষপাতী । 
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বশহ্গাভ ভট্টের গর্ববিনা শ । 

প্রয়াগের নিকট বাসী স্ৃবিজ্ঞ পণ্ডিত বল্পভ ভা, শিনি একবার চৈতন্যকে 
নিজালয়ে নিমন্ণ করিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তিনিও নীলাচছল 
আসিলেন। ভ€ুট্র কিছু জ্ঞানাভিমান ছিল, প্রভৃর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক জ্ঞানালো- 
চন! করেন এই ঈচ্ছা, অন্য ভক্তগণের প্রতি তাদৃশ মনোমোগ দিতেন না, 
একটু বিজ্ঞত! এলৎ পাণ্ডিত্য দেখান যেন উদ্দেশ্য ছিল । তাহার বচনচাতুর্ধয 
শুনিয়া চৈতন্য বলিলেন, আমি শিতাই অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি সমস্ত ভক্ত- 
দিগের নিকট ন।ন। বিষয় শিক্ষা! করিয়াছি, তাাদের সঞ্গে থাকিয়াই আমার 
ভক্তিলাভ হইয়াছে | ইতিপুর্বে ৬ট্টের মনে মনে মভিমাম ছিল যে সর্বাপেক্ষা 
তিনিই ভাগবতে পত্ডিত, বৈষ্ঞবৃতত্্ কাহার মত আর কেহ জানে না, পরে 
গৌরাঙ্গের মুখে অপর ভক্তগণের প্রশংসা শুনিয়া! এবং তাঁভা প্রতাক্ষ করিয়। 
তাহার গর্ব কিছু খর্ব হইল । তথাপি বিদ্যার অভিমান কি শীঘ্র মায়? আমি 
বিদ্যাবাগীশ বহ্শান্ত্রদর্শী জ্ঞানী, অমুক অমুক অনভিজ্ঞ অন্পজ্ঞ আধুনি ক, 
অন্োৎসাহী ভাবুকের। তন্ববিষয়ে কি জানে, এই অভিমানের বিষ জ্ঞানা- 
ভিমানীর অস্থি মজ্জা পর্ন্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে ;সে ধর্খরাজ্যে প্রবেশ 
করিলেও উহ! ধন্মাভিমানরূপে তাহার পশ্চাৎ্ পণ্চাত্ ভ্রমণ করে । কোন 
কল্পিত আদর্শের সঙ্গে তুলল করিয়া! সে আপনার গ্রীবাঁদেশ সর্বদা উন্নত এবং 
বক্র করিয়া রাখে, তদৃদ্ধে আর দুষ্টি নিক্ষেপ করে না। ভষ্ট মহাশয় এক দিন 
প্রভৃকে মন্থুরোধ করিলেন, আমি ভাগনত্তের টীক! কবিয়াছি তোমাকে 
তাহ! একবার শুনিতে হইবে । ভিনি তাহার বাবহারে তমোগুণের আত্রাণ 
পাইয়৷ এবং ভাবগতি বুঝিয়। পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তথাপি ভট্ট 
কিছুতেই ছাড়িবেন না, একবার নিগ্গের বিদ্যা) দেখাইবেন। শুরুদেবের 
উদ্দানীন ভাব দর্শনে অপব ভক্তগণও কেহই আর তাহার কথা শুদিলেন 
না| শেষ ব্রাহ্মণ নিতান্ত লজ্জিত এবংগ্সপদন্থ হনে লাগিল । তাহার কথা 
কেহু শুনিতে চাঁছেন না, অথচ ভাহাকে শুনা টি হইবে, এ এক প্রকার 
অত্যাচার বিশেষ, এখং ইহ জ্ঞানাভমানের প্রতাক্ষ-দণগডও বটে । অন্য 
এক দিন চৈতন্যের সভায় তিনি এই কথা উত্থাপন করিলেন যে, জীব 
য্দি প্রতি এবং কৃ যদি পতি হইলেন, তখে পতির নাম উচ্চারণ 
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তোমরা কেন কর? প্রভুসে দিন স্প্টঈ তাহাকে বলিলেন, তোমার 
ধন্মাধন্ম বোধ নাই) স্বামীর আজ্ঞ। প্রতিপালন পতিরতার ধর্্, সেট 
আশজ্ঞান্থুলারে জীব কঞ্চণাম লয়, তাহাতে কঞ্চপদে প্রেম হয়, ইহাই 
নামের ফল। ভট্ট তখণ অধোবদন হইয়। শ্বীর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। 
ব্রাহ্মণ কিছুতেই ন্মার প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে ন1, মহা বিপদ হইল । 
বিদ্যার অভিমান মন্ুযার্টক মুর্খের ন্যায় কি অসার করিক্লাই ফেলে ! ভট্ট জয়ী 
হইবেন, দশ জনের উপর পাণ্ডিতা করিবেন, এই উচ্ছ/টি ভিতরে বিলক্ষণ 
গ্রবল। আর এক দ্বিন গৌরাক্ষের সভায় উপস্থিত হইয়া! নমস্কার পুর্ব্বক 
বলিলেন, স্বামীকৃত ভ।গবতের ব্যাখ্যা আমি খণ্ডন করিয়াছি, তাঁহার ব্যাখ্যানে 
একতা নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে উহার অর্থ করে, 
অতএব শ্বামীকে আমি মানিতে পারি না। চৈনন্য গোসাএস হানিয়া বলি- 
লেন, যে স্বামীকে মানে না তাহাকে আমি বেশ্যাব মধ্যে গণ্য করি! এ কগ। 
শুনিয়! সভাশুদ্ধ লোক হাসা করিয়া উঠিল, ভট্ট চক্ষে আর কিছু দেখিনে 
পান না, মুখ শুকাইয়া গেল, লঙ্জিত হঈয়। গ্রহে গিয়া! ভাবিতে লাগিলেন, 
এবার প্রভু আমার প্রতি ৎকন এত নির্দয় হইলেন? শেষ আপনিই বুঝিতে 
পারিলেন যে আমার অভিমান বিনাশের জন্যই প্রভু এমন কব্রছেন | 
তখন নতশিরা হইয়া! ত্রান্ার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিলেন। গৌর 
প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, শ্রীধর স্বামীর টাক! দ্বারা ভাগববতের মন্শ জান! 
যায়, তাহার উপর কোন কথ! বলিও ন, তাহার অনুগত হইয়া টাক! 
রচন] কর, ভক্তিপূর্বক নাম গান কর, ভগবানের পাদপগ্ পাইয়া কৃতার্থ 
হইবে। 


তুর তোজন সক্ষোচ। 


পুরাতন ভক্ত মাঁধবেন্দ্রপুবীর রামচন্দ্রপুবী নামে এক জন অকাল কুম্সাড 
বচনবিলাঁস সন্ত্যানী শিষ্য ছিল। ম্+ধব এক দিন প্রেমবিরহে খেদ করিতে- 
ছেনঃ রামচন্দ্র তাহাকে উপদেষ্টার ন্যায় বলিতে লাগিল, তুমি পূর্ণ ব্রহ্মকে 
স্মরণ কর, ব্রহ্মবিদ্‌ হইয়া! কেন রোদন করিতেছ? সে ব্রাহ্মণ আপনার মনের 
ছুঃংখে জলিত্েেছে, রামচন্দ্র শিষ্য হইয়। গুরুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল । 
মাধব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর ছও তুমি! আমাকে আর মুখ দেখা ইওন!, 
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যেখানে ঈচ্ছ! সেইখানে চলিয়া যাও. তোর সন্বুথে মরিগে আমার অদদগ তি 
হইবে! রামচন্দ্র গুরুকর্তৃক এইনরূপে পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়! নান। 
স্তানে কেবল লোকের ছিদ্রান্থেবণ করিয়। বেড়াত । সেএক জন কঠোবর- 
হৃদয় বিশ্বনিন্দুক সন্গ্যাসী ছিল, তক্কির ধার কিছুই ধারিত ন1। ঈশ্বরপুরী এই 
সময় মাধবের নেব শুশ্রযা করিয়া তাভার প্রিয়পাত্র হন। মাধবের 
ভক্তি প্রেম ঈশ্বরপুরীনে সংক্রামিত হইয়া! তাহা! গৌরগ্রেমোগ্মাদের প্রথম 
উপলক্ষ হয় । রামচন্দ্র নীলাচলে আসিয়া চৈনন্যের আশ্রষে এক দিন 
নিমন্্ণ খাইল | খহাকে জগদানন্দ প্রত্থতি সকলেই চিনিতেন । ভদ্ষে ভয়ে 
ষত্বপর্বক অনেক সামগ্রী তাহাকে ভোজন করাঁন হইল । রামচন্দ্র আপনি 
আহার করিয়া জগদানন্দকে খাইতে অনুরোধ করিল, এবং খাও খাও 
বলিয়া! আগ্রহের সহিত তাহাকে অপ্িক ভোজন করাইয়া] শেষে বলিতে 
লাগিল, “আমি গশুনিরাছিলাম চৈহন্যের লেকের অনেক বেশী থায়, তাহ! 
অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম । সন্নযসীকে ইহারা এত আহার করায়, ইহাতেত 
বৈরাগ্য রক্ষা! পাইবে না।” এইরূপ তাহার নিন্দা করিবার রীতি ছিল। 
সে বিনা নিমন্ত্রণে অপরের প্রস্তত ভিক্ষান্নের ভাগ লইত | 

চৈতন্যেব প্রতি ধিনেব আহারের ব্যয় চারি পণ কড়ি নির্দিষ্ট ছিল, 
তম্মপ্যে কাশীখৰ এবং ভত্য গোবিন্দ প্রসাদ পাইতেন। প্রভূ কি প্রণালীতে 
পান ভোজন শর্নন উপবেশন করেন, রামচন্দ্র তাহার অক্ুসন্ধানে রহিল। 
অন্য কোন :৭'য »। পায়] এক দিন ধলিতেছে, “সন্গ্যাসী হইয়া এত সিষ্টার 
খাইলে ইক্ড্রিয় দমন কিরূপে হইবে ?” নান! কথা বলিয়া, সত্যকে মিথ্যারূপে 
ব্যাখ্য। করিয়া যেখানে সেখানে লোকের নিকট এইব্ধপে সে প্রভুর নিন্দা 
করির] বেড়াইত, আবার প্রত্যহ তাহার আশ্রমেও আসিত। পুরীর বিদ্যা 
তিনি টের পাইয়াও গুক্কুল জ্ঞানে তাহাকে যথেঞ্ সম্মান করিতেন । এক 
দিন চৈতন্যের বাসগ্রহে কতকগুলি পিপীলিকা দেখিয়া মিন্দুক রামচন্দ 
বলিতে লাগিল, প্রাত্রাবত্র শ্রক্ষবরসমাসীৎ তেন হেতুন। পিপীপিক1ঃ সঞ্চ- 
রম্তি। অহো। ! বিরক্রানাং সন্্যাসীনামিন্দ্রিয়লালসেতি ক্রবন্গথায় গতঃ।” 
ইহার নিন্দার 7লায় নি:1” ক্ষুণ্ন হইয়া প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, অদ্য 
হইতে শিগাভে,গের এক চহূর্থাংশ অন্ন এবং পচ গণ্ডা কণ্ড়র বপন আনিবে, 


৯২ ভক্তিচৈতন্য চক্দরিক। | 


ইহার অধিক আমাকে কিছু দিবে না, যদি দাও তবে আর আমাকে 
এখানে দেখিতে পাইবে না। এ কথায় কলের মন্তকে যেন বজাঘাত 
পড়িল । রামচন্দ্রকে তাছার। বহু ঠিরস্কার ভৎ্সন। করিয়। বলিতে লাগিলেন, 
এই পাপিষ্ঠ হতভাগা সকলের প্রাণ নষ্ট কটিবে। ভদবধি কিছু দিন পর্যাস্ত 
শের অর্ধভোজন কবিতে পাঁধা হন আচবং শিব দিগকে ও তদন্থুলারে 
চলিতে হইল । অন্নের উপর হস্তারক হওয়া, কি কষ্টে আমাদিগকে পড়িতে 
হইয়াছিল সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন | ইছাঁতে রামচন্তদ্রের উদর ভক্তগণের 
জঠরাগ্রিপ্রস্থত অগশ্ম কোপাগি বর্ধিত হুইয়াছিল। এইরূপে কিছু দিন 
যায়, মার এক দিন সেই হভাগ। পরনিন্দ্ুক দুষ্ট আনিয়া ঠাকুরকে হাদিতে 
হাঁসতে বলিতেছে, তোমাকে ঘষে ব্ড় ক্ষীণ দেখিতেছি? তুমি নাকি অদ্ধ" 
ভোজন করিয়া থাক ? এপ শুদ্ধ বৈরাগ্াভ সন্গাসীব ধন্ম নভে? যথাযোগ্য 
বিষয় ভোথ করিলে তবে যোগ সিদ্ধ হর । এই জন্য গীভায় কথিত হইয়াছে, 
গ্যুক্তাহাঁরণিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম । যুক্তত্বপ্লাববোধস্য যোগে। ভবতি 
দুঃখহ11” নিরীহ কোমলছ্ৃদয় গে রচন্দ্র ছুষ্টাশয় রামচক্দ্রেব নিকট অবশেষে 
পরান্ত হইয়! বলিলেন, 'জামি ভজ্ঞ বালক, তামার শিষ্যচ্থানীর, যাহ! কিছু 
শিক্ষা দাও তাহাই দৌভাগা জ্ঞান করি | কয়েক দ্রিদ পবে একলে তাহাকে 
অন্থরোধ করিয়া বলিছে লাগিলেন, ও ব্যপ্তি বিশ্বনিন্দু্ূ* উহ্থার কথায় 
শরীর ক্ষয় করিলে কি হইবে? প্রভূ তখন অদ্ধেক অর্থাৎ ছই পণ কড়িতে 
ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন । কিছু দিনান্তে রামচগ্দ্রপুরী অন্যত্র প্রস্থান 
করিলে ভক্তগণ নির্বিদ্বে পূর্ব আাহারাদি করিতে লাগিলেন। আপদ দূর 
হইয়! গেল দেখির। তাহার] নিশ্চিন্ত হইলেন । 
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রাজ! প্রতাপরুদ্রের অধীনে রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ প্টনায়ক 
কোন এক জমিদাবির করসতগ্রাহক ফ্রিলেন। অনেক টাকা বাকি পড়াতে 
ঠাছায় উপর রাজপুকষেরা শাসন আরম করেন। অধিকম্ঞ রাজপুত্রকে 
উপেক্ষা করিয়া গোপীনাঞ্ধথ আবও বিপদ্াপন্ন হন । নীচে খাড়া পাতিয়া 
মাচার উপর হউন্তে গোপীনাথতক ফেলিয়। দেওয়া হইবে নগরমধ্যে 
এই জনত্রব উঠিল। ইহা গুনিয়া কোন লোক গৌরাঙ্গকে আসিয়া 
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বলিল, এক্ষণে আপনি যদি রক্ষা করেন তবেইত গোপপীপাথের প্রাণ 
বাচে, নতুণ! রাজদ*গ্ড তাহার প্রাথ বিনষ্ট হইবে । ভবানন্দ রায় সবংশে 
তোমার সেবক, তাহার পুত্রেব এট বিপদ, এ বিষয়ে তোমার সাহায্য করা 
কর্তব্য। ভিনি সমুদদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলি্তে লাগিলেন, রাজার ইহাতে 
দোষ কি? রাজস্ব ভার্গিয়া গোপীনাথ বাবুগিরি করিয়াছে, দণ্ডভয় করে 
নাই, চতুর লোকেরা রাজকাধ্য করুক, আমি ইহার কিছু জানি না। 
রাজন্ব শোধ দিয় বাহ! থাকে তাহাই বায় করা তাহার উচিত ছিল | 
ক্ষণকাল পরে আর এক জন আগিয়া সংবাদ দিল, রাঙ্জান্চরগণ বাণীনাথ 
প্রভৃন্তিকেও বাঁধিয়া লইয়! যাইতেছে । স্বৰপ দামোদপাদি ভক্তগ্ণ নিতান্ত 
ভীত হইয়া প্রহ্নকে অনুরোধ করিলেন ফে, রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার 
দাপ, তাহাদের এই বিপদ দেখিয়। তোমার উদ্দাসীন থাক কি এখন ভাল 
দেখায় গ চ৮ৈতনা বলিলেন, রাজা আপনার পাশগুনা গণ্ডা লইবে, আমি 
বিরক্ত সন্্যামী হইয়! তাহাৰ কি করিতে পারি? তবে তোমরা আজ্ঞা 
দাও আঁমি রাজদ্বারে মাই, আচল পান্ডিয়। কড়ি ভিক্ষা করি ! দুই লক্ষ 
কাহন কড়ি তাহার বাকি, ভিক্ষা করিলেই বা আমাকে ভাহা। কে দিনে? 
আমিত সন্্যানী, পচ গগ্ডার পাত্র! আবার একজন লোক দৌড়িয়। 
আসিয়। বলিল, গোপীনাথকে খাঁড়ার উপর ফেলিয়া দিতেছে । তখন 
শকলে নিতান্ত ব্যাকুলিত হুইন়া পুণন্বার প্রত্নকে ধরিয়া পড়িলেন 
ষে তোমাকে ইথার কিছু করিতেই হইবে । তিনি শেষ স্পষ্টাক্ষরে 
ঘলিতে বাধ্য হইলেন, আমি ভিক্ষুক, আমা দ্বার কিছু হইবে না, 
তোমরা জগন্নাথের চরণে ধর, তিনি ঈখর এবং সকল কার্ষের কর্তী। 
অনস্ভর হরিচন্দন পাত্র রাজাকে অনেক বলিয়। কহিয়। গোপীনাথকে সেই 
বিপদ হুইত্তে মুক্ত করেন। রাজা এসকল সংবাদ জানিতেন না। 
শেষসংবাদদাতাঁকে গৌর এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, রাঞ্জার লোক ঘখন 
বাণীনাথকে বাঁধিয়া লয়] গেল, তিনি তখন কি করিলেন? সে বলিল ঠাকুর, 
ব্ণীলাথ অবিশ্রান্ত বেেবল হরিনাম জপে মপ্ধ ছিলেন এবং জপ করিয়। 
সহত্র সংখ্যা পুরণ হইলে স্বীর অঞ্চে রেখা কাটিতে ছিলেন। ইহ 
শুনিয়া] প্রভুর ষন অতিমাত্র পরিতুষ্ট হইল। কিয়ৎঞাঁল পরে কাশী- 
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শ্বর মিশ্র আসিলে তিনি খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ মশ্র, আমি 
আর এখানে থাকিছে পাবিব না, আলালনাথে গিয়া থাকিব, এখানে 
বিষয়কার্ষোর বড় কোলাহল । আমি ভিক্ষক সন্নাপী নির্জনৰ।সী, 
আমার নিকট ভবানন বায়ের লোক চারি বার মআমিল। তাহার। নান! 
প্রকারে অর্থ বায় করিয়। রাজার কর দিতে পারে না, শেষে আমাকে 
আিয়! জানায়, তাহাতে আমার মনে ছখ হয়। জগন্নাথ এবার 
তাহাকে রক্ষা করিলেন, পুনরায় যদি সে রাজশ্ব পরিশোধ না করে তথন 
কে রাখিবে? বিষয়ীর কণ শুনয়! আমার মনে ক্ষোভ হয়ং অতএৰ 
আমার এখানে আর থাকা পোষাইল না । কাশীমিশ্র বুঝাইয়! বলিলেন, 
তোমার সঙ্গে বিষয়ের কি সন্বপ্ধ? বিষয়ের জনা যে তোঁমার নিকট আসে 
সে অন্ধ এবং মূর্খ। তুমি প্বয়ংই ভক্তদিগের পুরস্কার । তোমার জন্য রামা- 
নন্দ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়াছে। আপনার সুখ দুঃখের 
ভাগী আপনি হুইয়' তোমার অনুগ্রহ যাহার! প্রার্থন! করে তাভারাঈ শুদ্ধ 
লোক । তুমি এইখানে থাক, কেহ আর তোমাকে এ জন্য বিরক্ত করিবে 
নাঁ। কোন শিষ্যকে বিষয়ন্থখে সী করিতে চৈতন্য কখনই অভিলাষী হন 
নাই, বরং সর্ধত্যাগী বৈরাগী হইতে অনেককে পরামর্শ দিয়াছেন। গুরু 
শিষোর মধ্যে বিষয়ঘটিত স্বার্থের কোন সংশ্রব থাঁকা উচ্চ ধন্মনীণ্তির 
বিরুদ্ধ। এই জন্য সামান) পার্থিব কারণ উপলক্ষে চিরদিনের ধন্মবন্ধন 
ছিন্ন হইতে দেখা গিয়াছে । পররত্রাণের জনাই গুরুর আবশাকতা, অর্থ 
স্বখ মান সম্পদ লাভের স্থান প্রথিবীতে অনেক আছে। প্রাচীন কালের 
মুমুক্ষু শিষ্যগণ এ বিষয়ে অতি উৎকুষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন। 
পরে কাশীশ্বরের মুখে রাজা এই সকল বৃত্তান্ত গুনিয়া অতিশয় হুঃখিত 
হন, এবং গোপীনাথকে খণমুক্ত করিয়া তাহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া 
দেন। কাশীমিশ্রের নিকট এই সংবাদ পাইকা প্রথমে গৌর বলিলেন, 
কি! তুমি আমাকে রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে ? শেষে যখন গশুনিলেন রাজ! 
স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ দয়! প্রকাশ করিয়াছেন তখন প্রভু তাহার 
বিনয় সগ,ণের জনা যথেষ্ট প্রশংস। করিলেন। ঢতোন রাজ। কি সম্পন্ন 
ব্যক্তির নিঞ্ট বিষরনৎক্রান্ত বাধ্যত। তিনি সহা করিতে পারিতেন ন।। 
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অর্থ ধন সম্পদ আগন। হইতে অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে পাইত না। বৈরা- 
গীর স্বাধীনতা কেমন উচ্চ ইহাতে বুঝ। যায় । কয়েক দ্িবসান্তে গোপীনাথ 
বাণীনাথ প্রসৃতি পঞ্চপুত্র সহ ভবানন্দ রায় চৈতনোর চরণে শরণাপন্ন 
হইয়। নিবেদন করিলেন, এবার প্রভূ আমাকে বিবয়বন্ধন হইতে মুক্ 
কর। তিনি কহিলেন, পঞ্চজনে সন্গঠাসী হইলে তোমাদের বহু কুটুম্ব 
কে পোষণ করিবে? উদাসীন হও ব1 বিষয়কম্মী কর, এই মাত্র আমার 
অনুরোধ, যেন রাদ্জার মূলধন কেহ আত্মপাৎ না করেন। মূলধন রক্ষা! 
স্কারিয়া লাভ করিবে এবং তদ্ধার! ধর্ম কর্ধে সদায় করিবে, অদদয়ে ছুই 
লোক বিনষ্ট হয়। সাংলারিক বিষয়ব্যাপাপসম্বন্ধে চৈতন্য বড় নিরপেক্ষ 
ন্যায়বান্‌ ছিলেন। একবার অদ্বৈতের এক কর্মচারী কমলাকান্ত বিশ্বাস 
রাজ প্রতাপরুদ্রকে মিথা। করিয়া লিখিয়াছিল যে, অদ্বৈত গোসাঞ্ী 
ঈশ্বর, এবং তাহার কিছু খণ হইয়াছে, অতএব তিন শন্ত টাক! পাঠাইবে | 
সেই পত্র প্রদ্ভুর হাতে পড়ে, তিনি তাহা! পড়িম্তা বড় ছুঃখিত হুন এবং 
কমলাকাগুকে শাসন করেন । 
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প্রতি বর্ষে বর্ষে গৌড়বাসী প্রধান প্রধাঁন ভক্তগণ যখন রথযাত্রার সময় 
নীলাঁচলে আনিয়া চৈতন্যসহবাসে চারি মাস কাল থাকিতেন তখন 
প্রত্যেকে তাহাকে নিমন্ণ করিয়া খাওয়াইতেনঃ এবং তজ্জন্য আমিবার 
কালে প্রভুর প্রিয় বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিতেন। এ বিষয়ে 
পাঁণিহাটার রাঘব পণ্ডিত বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন । তাহার পতী দময়স্তী 
অতি পরিপাটি করিয়া ভক্তির সহিত নানাবিধ আচার বড়ি মিষ্টান্ন মসলা! 
শুক্তপাত1, পেটার! পাঞজাইয়। দিতেন । রাঘবের ঝালি প্রসিদ্ধ ছিল। 
অনেক বিধ সামগ্রী ভিনি লইয়া আসিতেন। প্রত্যেকেই এক একটি 
উপাদের বস্ত ভৃত্য গোবিন্দেব হাতে দিয়। অনুরোধ করিতেন যেন তাহ! 
প্রভুর দেবায় ব্যবহৃত হয়। এইবূপে ক্রমে রাশীরৃত দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া 
যাইত। সে সকল জিনিষ গৌরের খাইবার অবসর হয না। আমাদেরও 
সাহস হইত না বে তাহা খাইয়া ফেলি। গোবিন্দ এক দিন বলিল, সক- 
লেই আমাকে এ জন্য ব্যস্ত করে, ভক্তগণের প্রেমের উপহার গ্রহণ না 
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করিলে তাঁহাদের মনে বড় দুঃখ হইবে । এক দিন উৎ্নাহেৰ সহিত গগৌর- 
চন্দ্র সমুদয় হইতে কিছু কিছু আহার করিলেন, তন্মধ্যে বসি পুরাতন বিশ্বাছ 
শকল প্রকারই ছিল। 
গোবান্দের এতৃতাক্ত। 

ভৃত্য গোবিন্দ এক জন পরম ভক্ত. পে প্রতি দিন প্রভুর পদশসেবা করিয়া 
তিনি ঘুমালে তবে আপনি আহার করিতে যাইত | এক দিন চৈতনা নাম 
সন্ীর্তনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়। দরজায় আড় হইয়1 পড়িয়া] রহি- 
লেন, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া দেন না, ভৃত্যের সঙ্গে আমোদ করিতে 
লাগলেন। শগোকিদ আর কিছুতেই ভিতরে যাইবার পথ পায় না, শেষ 
বহিবাস খানি ভাঙার বুকের উপর ন্লাখিয়া উপর দিয়া ঘরে প্রবেশ- 
পুর্বক পদসেবা আরম্ভ করিল, কিন্তু আহারের জন্য প্রভূর দেহ লঙ্ঘন 
করিয়া আর আপগিতে পারিল না । নিদ্রাভন্জের পর গৌর তাহাকে বাল- 
লেন, এখনও তুমি বধিয়! কেন? আহার করিলে না? গোধিন্দ বলিল 
যাই কিপ্জপেঃ তুমি যে পথরুদ্ধ করিয়া রাখিমাছ ৭ তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তবে ভিতরে আফিলে কিরূপে? সেবা করা আমার ব্রত, 
তাহাতে নরক হউক, আর যাহ। হউক তোমার উপর দিয়া আসি- 
লাম, কিন্তু নিজপ্রয়োজন সাধনের জন্য পেরূপত পারি না, গোবিদ্দ 
এই প্রকার উত্তর দিয়া আহার করিতে গেল । নীলাচলে গোবিন্দ এবং 
রূপ এই ছুই জন তাহার সদাণালের মঙ্গী ছিলেন । ভৃত্য গোবিন্দ এক 
জন ভক্তেন্ধ মধ্যে গণা। সাধু মহাজনদিগের যকল দিকই মিষ্ট রসে 
পূর্ণ। তাহাদের সংযোগে লৌহ স্বর্ণের রূপ ধারণ করে । প্রতি পাদবিক্ষেপ, 
প্রতি নির্খাস, মুখের প্রত্যেক কথাটি, সানাহার নিদ্রা ঘমত্ত ষেন সুধারদে 
পরি পুর্ণ । 


হরিদালের লীলাসংখরণঠ। 


গ্রোবিন্দ এক দ্রিন প্রসাদ দিবার জন্য হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলে তিনি বলিলেনঃ আমি কিরুপে প্রসাদ ভক্ষণ করিব, নামের সংখা 
পুরণ হয় নাই) এই বলিয়া কণিকাঁমাত্র প্রসাদ গ্রহণ করত উপবাসী 
রহিলেন। অপর দিবসে গৌরান্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস, 
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সুস্থ আছত্ত ? 'তিনি 'প্রণামপূর্ধক নিবেদন করিলেন, শরীর সু বটে, 
কিন্ত মন বড অন্ুণী, নামজপের সংখা! পূর্ণ হইতেছে না | তাহা শুনিয়া, 
প্রহ্থ কহিলেন, তুমি এখন প্রাচীন হ্ইগ্রাছ, সংখ্যা হাস কর। 
সিদ্ধদেহ পাইয়া এখন সার্জনের জন্য এত আগ্রহই বা কি জন ?. 
নাঘের মহিমাত প্রচার কিপে, আর কেন % সংখ্যা কমাইয়! লও । সথরি- 
দাস মিনতি কিয় বলিলেন, আমি ভীনগাতি অন্পৃশা, তুমি মামার প্রতি 
অনেক দয়। করিরাছ; শ্নেচ্ছ হইয়। বিপ্রের শ্রাঙ্ধপাত্র পর্য্যন্ত আমি খাই- 
লাম) এক্ষণে আমার এই বাঞ্ছ! যে, তোমার লীলা সংবরণের পুর্বে যেন 
আমি দেহত্যাগ করিতে পারি। তোমার ত্র চক্ত্রবঘন ধেথিয়া এবং পাদ- 
পদ্ম বক্ষে ধাপণ কণিরা ঘেন মামাব মুত হয়। আমি বুঝিতেছি তোমার 
লীলা শীথ শেষ হইবে। তাহার পুর্বে আমাকে বিদায় দাও । ফণপতঃ 
হরিদাস এ সমর জভিশয় শ্মবির হুইয়! পড়িষাছিলেন । গৌর বলিলেন, রুপা- 
ময় হরি ভোমার যনোবাঞু। পূর্ণ করিবেন, কিন্ধ গোমাকেই লইয়া আমার 
হৃখ, আমাকে ছাড়িয়া ভুমি আগেই যাইবে ? হরিদাস কাতর হইয়া গড়ূর 
চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন; "সামার মন্তকের মণি স্বরূপ কত কত 
মভাজ্স। তোমার লীলার সহায় থাকিলেন। একটি পিপীলিকা মরিলে 
পাঁথবীর আর কিক্ষ€ত হইবে? বুকের ইচ্চান্চসাবে পর দিন পরাতে চৈতন্য" 
দেব ভন্ঞগণসঙ্গে হরিদাসের কুটারে উপনীত তইকা ক্বাহার প্রতি শেষ 
কর্তব্য সম্পন্ন কবেন। প্রথমে মুহ্রাশন্যার চারিদিকে দপ্ডায়মান হইয়! লক্কী- 
ভন আরম্ভ করিলেন | কর্তনের সঙ্গে হরিদাসের গুণ বর্ণনা করত প্রভ়ু' 
নাচিতে লাখিলেন, এবং আর নকলে পেই মুদুর্সপ্রাপ্প প্রাচীন সাধুর 
চরণধুলি লইতে লাগিলেন | এইন্মপে হরিসঙ্গীর্ভনের ক্ুবিমল পবিভ্র 
হিল্লোলের মধ্যে ,গৌরচন্দ্রের নশ্মুখে হরিন?ম করিতে করিতে হবিদাসের 
প্রাণ বিয়োগ হইল । এমন স্থুখের মৃত্র্য প্রার কাহারে! ভাগ্যে ঘটে না। 
তাহার মৃতদেহ কোলে লইরা মহাপ্রভু আননে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
তকে ভাক্কে কেমন পঙজাতীরত্ব এবং কটশ্বিভার পশ্ন্ধ তাহা চৈতন্য ভরি": 
দাসের মৃত্যুতে দ্রেখাইয়াছেন। অনভঃপর সেই দেহ সংস্কারপুর্ববক্ক বালুকা 
থনন' করত তন্মধ্যে প্রোথিত করা হুয়। হরিনাম সাধক হরিদাসের জীবন 
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মৃত্যু ও সাধন তঙ্গন সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ওক হরিনামেরই প্রাধান্য 
লক্ষিত হইয়াছে । সমাধিকার্ধা সমাপনাস্তে সাগরন্ধলে স্নান করিয়। ভক্ত প্রাণ 
গৌরঈন্দ্র নিজে দোকানে দোকানে ভিক্ষা) করিয়। হরিদাসের ঘহোতসব করি- 
জেন। এই মহাৎসবের জন্য তিনি আপনি ভিক্ষা করিয়া তাহ দ্বার 
স্বহক্ত্রে বৈষ্বদ্িগকে ভোঁক্ন ক্করান। হরিদাপের প্রতি শ্রীচৈতনোর দুয়া 
স্গেহ, প্রেষ শ্রদ্ধা আত্মীয়তা একটি অন্তীব প্রীতিকর সদ্ৃষ্টাত্ত । 
স্বদেশস্ বন্ধু শের প্রতি গেসচরর কৃতভ্ঞত । ূ 

নিত্যানন্দের প্রাত আদেশ তে তিনি বঙ্গদেশে থাকিয় দ্বারে দ্বারে 
কেবল নাম প্রচার করিবেন | কিন্ত তিনি মূধা মধ্যে এক একবার গৌরকে 
নম দেখিয়া থাকিতৈ পারিতেন ন1, রথবাত্রীদ্দিগের সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া 
উপস্থিত হুইতেন । এখানে উভয়ে নিভৃতে বনিয়! অনেক গৃঢ় কথাবার্তা 
হইত | শিবানন্দ শেন পথের মধ্যে যাত্রী সকলের নিমিত্ত বানা এবং আহা- 
রাঙ্গির আয়োজন করিয়া দিতেন । এক দিন এ বিষয়ের যোগাযোগ হইয়া 
উঠে নাই, তজ্জন্য নিতাই মহ! উত্তেজিত হইয়া! শিধানন্দকে গালি দিকে দিতে 
বলিলেন, তোর ছেলে মরুক ! তাহ। শুনিয়া তাহার জী কাদিয়া উঠিল। 
অবশেষে নিতাই শিবানন্দকে এক লাথি মারিলেন! লাঘি খাইয়া তাঁহার 
আহ্লাদ বুদ্ধি হইল, আপনাকে তিনি ক্কার্থ বোধ করিলেন। এ বৎসর 
অন্য যাত্রীদিগের মধ্যে পরমেশ্বর মদক ছিল। মদকের নিকট গৌর 
ধালককাঁলে অনেক মিষ্টান্ন খাইয়াছেন । তাহার প্রতি প্রভূ যথেষ্ট ভাঁল- 
বাসা দেখাইলেন। সুকুন্দের মাতা আসিয়াছে ভাহার মুখে এই কথ! 
গুমিমা তিনি চমকিয়া উঠেন । জ্ত্রীলোকদন্বন্ধে এমনি শাসন ছিল €ে, 
গৌড়ীয় বৈষ্তবগণের পরিবার সকল দুরে থাকিয়া তাহাকে প্রণাম 
করিত। প্রত্তি বসর সকলে কষ্ট পাই যাওয়া আসা করেন, এজন), 
চৈতন্য প্রভু এক দিন মিনতি করিয়া! তাহাদিগকে রলিতে লাগিলেন।, 
ভাষাদেক় পথকষ্ট দ্বেখিয়া বার কার আদিতে নিধেধ করিতে ইচ্ছা, 
কয়, কিন্ত ভোক্খাদের সঙ্গে আম বুড় ম্থুখ পাই। নিতাই আমার 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও এখানে আসেন । আচার্য; গোস্বামীর আমার 
ঞতি* বড়, ক্পা। এইখানে বসিয়া আমি তোমাদের দেখ, পাই, 
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একটু পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি দীন দকধিদ্র সর়্যাদী, কিন্ধুপে 
ভোমাদের ' এ খণ পরিশোধ করিৰ জানি লা। দেহমাত্র ধন আছে তাছাই 
সমর্পণ করিলাম,। যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইহ! তোমরা বিক্রয় কর, 
এই বলির ভাবাবিষ্ট হাদয়ে কম্পিত কলেবরে তাহাদিগকে আলিঙগন 
করিলেন, ভাহাযাও সকলে কার্দিছে ক্লাদিতে বিদায় লইলেন | খপ্রপ্তি 
বর্ষে বর্ষে মিলন ও বিচ্ছেদের সময় প্রায় এইরূপ ভাতবর তরঙ্গ উঠিত । 
গৌড়েয় তক্তগণ বিদায় হইলে পুনরায় তাহার প্রেমবিরহানল আবার প্রবল 
হইল । , 
জগদানন্দের জতিমানতগ্জন। 

একবার চৈতনা প্রভু শ্রিয়শিষ্য জগদাঁনন্দ পর্ডিতকে শচীর মিকট 
প্রেরণ করেন । উনি গুকুদেবকে কিঞ্চিৎ নুখশ্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য 
বিশেষ অনুরাগী ভিশেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আমিবার সমগ্র 
এক ফল্পী চন্দনাদ্দি তৈল অতি যত্রের সহিত প্রস্তত করিয়া আনেন । 
গৌর সময়ে সময়ে প্রিয়বিরহোত্তাপে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন । তাহাকে 
ঠাণ্ড। করিবার জন্য এই স্সিগ্গ তৈল গোবিন্দের হুস্তে দিয় ইহা ব্যবহারের 
জন্য পণ্ডিত তাহাকে অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ এ কথ প্রভৃকে 
জানাইল। তিনি বলিলেন, সন্নাসীর তৈলে ফোন অধিকার নাই, বিশে- 
যতঃ সুগন্ধি তৈল, ইহা জগন্নাথের প্রদীপ জালাইবার জন্য দিতে বল, 
তাহার পরিশ্রম সফল হইবে । জগদানন্দের মন সে কথা শুনিয়া বড় 
ছুঃখিত হইল । পুনরায় তিনি গোবিন্দ দ্বারা এ জন্য বিশেষরূপে অন্ু- 
রোধ করিলেন । তখন গৌরস্ুন্দর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তবে তৈল 
মর্দমের জন্য এক জন ভূতা নিধুক্ত কর! এই জন্য আামি সন্্যাসী হুইক়াছি 
কি না! তোমাদের,পরিহাস আমার সর্বনাশ । তৈলের গন্ধ পাইয়া পথের 
লোকেরা বলুক যে, এই সন্নণানী বিবাহিত, বিলানপরার়ণ ! গোবিন্দ নিস্তব্ধ 
হল । পর দিন প্রাতে জগানন্দকে দেখিরা প্রভু বলিলেন, তুমি সেই তৈল 
কলসাঁট জগন্নাথের প্রদীপ জালাইবার জন্য দাও, শ্রম সফল হইধে। 
পণ্ডিত অভিমানভ্রে কহিলেন, ফে তোমাকে এ কথা ধলিক়্াছে ছে আমি 
তৈল ক্সানিক্বাছি ? এই বলিল? কল্সীটি ঘর হইতে বাহির কর্রল এবং স্বাহার, 


১০০ ভক্তিচৈতন্যচন্দিকা | 


সম্মখে ভাঙ্গিয়। চূর্ণ ক্ষরিয়! প্চিন দিন ঘরে ছুয়ার দির] তিনি উপবাঁসী রহি- 
লেন। জগদ্বানন্দের এন্ধপ অভিমান নুন নহে । অনন্তর ভীহার সস্তো- 
ষের জনা চৈতন্য নিজে গিয়া তাহার অভিমানভঞ্জন করেন 'এবং 
আপন। হইতে তাহার গৃহে আহাঁবেধ নিমন্ত্রণ লরেন । পশ্তিত খন 
আহলাদিত হইয়। ম্বহন্তে নানাধিধ অন্ন বান রন্ধন করত বহু সমাদরে 
গুরুদেবকে অক্প পরিবেশন করিলেন । হঠিনি বলিলেন তোমাকেও এক- 
সঙ্গে আজ বমিতে হইবে । জগদানন্দ কিছাতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। 
তাহার হস্তে পবিত্র অন ব্যপ্ন খাইরা। গৌর বলিতে লাগিলেন, ক্রোধা- 
বেশের রন্ধন বড় উত্তম হয়! তদনস্তর তিনি মেদিন নিজে সেখানে 
ধরা থ|কিয়। বিশেষ অন্থরোপ করিয়া] পণ্ডিভকে ভে।জন করাইয়! আসেন।, 
চৈতন্যের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই নিরামিষ ব্যঞ্জন ভাল দ্বাধিতে 
পারিতেন । সামান্য স্সলভ সামগ্রী অথচ পরিক্ষার শুদ্ধ, এরূপ আহার্ধ্য 
বস্তু গৌরের অভিশক় প্রিয় ছিল। আহার বিলাস ভোগের জন্য উহা 
তিনি মনে করিতেন নাঃ ভঞ্জি প্রেম বৈরাগ্যের সঙ্গে ইহার বিলক্ষম যোগ 
ছিল। আহারকালীন অন্বের ক্্ত্রাণ পাইয়া ভাঁহাব ভক্তির উচ্ছাস হইত। 
স্ত্াাাগী বৈরাগী শিষাগণ সামান্য বসন্ত পন্দনপুর্দাক আহার করিতেন, 
তাহা দেখিক। গ্রাতৃ আপনা হইতে ভাহাদিগণের বানায় নিমন্ত্রণ খাইর। 
আ(িতেন। একবার গদাধনবের হাতে কচি ভেঁতলপাতার অল্প খাইয়। 
গভিশম্ন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । বৈরাগা উদ্দীগনের আহার্ধ্য 
তাহার লোভের বিষয় ছিল। বে সকল সামগ্রী পাতের কাছে থাকিলে 
ভোমার আমার ক্রোধ বিরক্তি উত্তেজিত হয়, তাহ তাহাতে মহা আনন্দ 
ও ককজ্তার উদয় হইত । শেধাবস্থায় প্রমের উত্তেজনায়. গ্রহুর শরীর 
কিছু কষ হর। কদলিবৃক্ষশাখার ' শষ্যায় তিনি শয়ন করিতেন, এজন্য 
অস্থিতে বেদনা! লাগিত, কিন্তু সে ধেদনা অনুভব হইত জগদানন্ের হাদুয়ে । 
পণ্ডিত ইত্া সহ্য করিতে না পারিস এক দিন হুক গেকুয়! বসনে ভুল! 
পুরিয্না তান্বার ধালিশ ভোষক প্রস্তত করিনা গৌরাঙের হস্তে সমর্পণ করি- 
লেন । প্রথমে উহ! দেখিবা মাত্র প্রভু বিরক্জ 'হইলেন, এবং পরিহাসপূর্বক্ক 
বললেন, তবে একখান খাট আন.! পরে যখন শুনিলেন ইহা জগদাদন্দের 


তক্তিচৈতনাচক্রিকা। ১০১, 


কার্ধা,' তপন চুপ করিয়া বহিলেন, কিন্তু সে শয্যা ম্পর্শও করিলেন ন1। 
পরিশেষে অনেকের উপরোধে বহির্ধ্বাসাবৃহ, ছিন্ন কদলিপত্রের শখ্যায় শয়ন: 
করিতেন । | 
কোন নারীর সঙ্গীতে গ্তূর মুগ্ধ হওন। 

এক দিন মহাপ্রভু যমেশ্বর টোটাঁর যাইত্েছিলেন, পথের মধ্যে এক স্থানে 
হঠাৎ বামাকণ্ঠের মধুর ধ্বনি কর্ণকে আঘাত করিল । রমণীক নিঃস্যত জগ- 
নাথের গুণসর্সীত শুনিয়া কিনি বাতৃলের স্তায় তাহাকে আলিঙ্গন রূরিতে 
ধাবিত হইলেন । সঙ্গে কেবল প্রিয়্ত্য গোবিন্দ মাত্র ছিল। সঙ্গীতের 
স্বর লঙ্গ্য করিরা তিনি অন্ধের মত বিপথে চলিতে লাগিলেন, কোথায় 
কোন্‌ দ্রিকে যাইতেছেন কিছুই বোধ নাই, একেবারে যেন পাগল হইয়। 
পড়িলেন। পদতলে মনস! দিজুর স্ৃতীক্ষ কাট। ফুটিতে লাগিল তাহাণ্ু জ্ঞান 
নাই; এমন সমর পভ্রীলোকের গান” এই ধলিয়। গোবিন্দ তাহাকে কোলে 
চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীলোক, এই শর শুনিব৷ মাত্র তৎক্ষণাৎ গৌরের প্রেম 
স্ুবুপ্টি ভার্গিয়া গেল, অমনি জাগ্রৎ হইয়া! গোবিন্দকে আশীর্বাদ করত 
তিনি বলিলেন, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, লতুব স্্ীষ্পর্শ হইলে 
আমার প্রাথ বিয়োগ হইত । তোমার খণ অপরিশোধনীয়, তুমি সর্বদ! 
আমার সঙ্গে থাকিয়া সাবধান করিয়া! দিও । স্ত্রীমঙ্গম্পর্শ দূরে থাকুক, তাহা 
দর্শনসন্বন্ধে চৈতন্তের অতিশয় কঠোর নিয়ম ছিল। যদিও প্রেমোন্মন্ততার 
চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল, ভাবরসের অদ্বিতীয় আদর্শ, কিন্ত্ত নীতি পবিত্রতা 
বৈরাগ্য বিরতি বিষয়ে প্রাচীন আর্য খধিদিগের ন্যায় তাহার অতি 
কঠোর ব্রত ছিল। তাদৃশ প্রেমাবেশ, তথাপি “ন্ত্রীলোকের গান” এই 
শব্দ ওনিবামাত্র নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা কি নহজ সতর্কনা ! 
| তঙ্ পবুন?থ। 


রে 


ই মা 
কাঁশীবাপী তপন মিশরের পুত্র ভর রঘুনাঞ্চ3 এক জন পরম বৈরাগী 


ছিলেন। ঠিনি এই সময় গৌড়ের রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক অন্ত্রাস্ত 
বিষয়ীক্* সন্কে পথে মিলিয়া,গৌর সন্িধানে উপনীত হন ! আট মাস কাল 
ঘুনাথকে' শিকটে এখিরা, প্রভু এই বলিয়। তাহাকে বিদায় করিলেন, 
ফাবিবাহিত : থাকিয়া বৃদ্ধ ধপতা। মানার লেক, কর, বৈষ্ঞবের নিকট 
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াঁগবত অধায়দ কর, এবং আর একবার এখানে আসি৪। পরে ভিলি 
বদ্দাবনে গিম্বা রূপ সনাতনের সঙ্গের সঙ্গী হম। ভষ্ট রঘুনাঁথ প্রতি দিদ 
সহশ্র বৈষ্বকে প্রণাম করিয়া লক্ষ ভরিনাম জপ করিতেন । ভিলিগও এক 
জন অতি নিষ্টাযুক্ত প্রধান দাধুর মধ্যে গণা ছিলেন। | 
। এক লায়ীর একাগ্রত৭ । 
 প্রক দিন গৌরাঙ্গ জগনীথের মন্দিরমধো গরুড়ের পারছে দণ্ডারমান 
হইর| ঠাকুত দর্শন করিতেছেন, লোকের অন্যান্ত ভিন্ত হইয়াছে একটা দেব- 
দর্শনপিপা্' উড়িয়া স্্ী দিতাস্ত বাস্ত সঠান্ত হইর| সেই জনতার ভিতর 
গরুড়ের উপর এক পা এবং গৌরেধ স্বন্ধের উপর আর এক পা রাখিয়া 
জগন্নাথ দেখিতে লাগিল । গোবিন্দ ভাহাকে তিরস্কার করাতে সে ভীত 
হইয়। পরে শ্রাভূর চরণধূলি গ্রহণ করে । কিন্তু চৈতন্য বলিয়াছিলেন আহ] ! 
উহাকে কিছু বলিও না, আশানিব্ত্ত করিয়া ঠাকুর দেখিতে দাও, ইহার 
ঘেমন ব্যাকুলতা আগ্রহ আমার তেমন নাই। এই নারী ভাগ্যবতী, আমি 
ইহার চরপবন্দনণ করি, আমার যেন এইরূপ আর্তি হয় । ক্ষণকাল পরে সচ- 
কিত'হইর। তিনি দুরে প্রস্থান করিলেন | 
| প্রভুর প্রেমবিকার ॥ 
শেধাবস্পায় চৈতনোর বিরহোম্মা্ষ এবং প্রেমবিকার এমন বৃদ্ধি হইয়! 
পড়িল ষে, তাহার কিছুই আর জ্ঞান গোচর থাকিত না, অভ্যাসের গুণে 
কেবল স্নান আহার ঠাকুর দর্শন করিতেন মাত্র । ক্রমে মহাভাবমরী ভক্তির 
লক্ষণ সকল শেষ সীষায় উপনীত হইতৈ লাগিল , বিহ্বল হইয়া কেধল 
হাহাকার করেন, স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া! কাদেন; তাহাদের 
মুখে প্রেমলীল। শ্রবণ করিয়া এক একবার স্থির হইয়া! থাকিতেন। এক 
দিন রাত্রে গুইয়। আছেন, চক্ষে নিদ্রাত প্রায় ছিল না, সমস্ত যামিনী নাম 
জপ গু ক্বীর্তন করিতেন, খানিক রাত্রে আর কিছু সাড়া শষ পাওয়া বার 
নাঁ। গোবিন্দ দ্বার খুলিদ্। দেখিল প্রভু নাই, মহা ব্যাকুল হইয়া পকলে' 
চাতিদবিক্‌ অস্থেষণ করিতে লাগিলেন । বহু ন্থসন্ধানের পর 'দেখা গেল, 
পরদ্ঠ, সিংহ্ধারে "মৃঙ্ঠের ন্যায় পড়িয়া রহিযাছেন'। ' মত্ততাঁর হর্জর বিকারে 
শবীর দীর্ঘাকার, অস্থির গ্রশ্থি শিথিল, জ্ঞান চৈতম]) বিহীন দেখিয়া সক 
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মিলে তাহার কর্ণমূলে উচ্চ রবে হরিখ্বনি করিতে লাগিলেন । কিছু ক্ষণ এই 
রূপ'করিতে করিতে প্রভৃর চেতনা লাস হইল, তখন ।তমি উঠিয়া বসিলেন | 
এক 'দিন হঠাৎ উঠিয়া চটক পর্ধতের দিকে এমনি বাধুবেগে ধাবিত হই-: 
লেন যে, কেহ আর ধরিতে পারে না। €স দিনকার দৃশ্য আর এক প্রকার । 
গ্রতোক রোমকুপে রক্তবর্ণ ব্রণ উৎপন্ন হইয়া! ভাভা হইতে ফধিরধারা 
নিঃস্যত হইতে লাগিল, শরীর কদম্বাকৃতি হইল, কণ্ঠে ঘর্থর শব্ধ, মুখে বাঁকা 
নাই, ছুই চক্ষে অনবরত জল ঝরিত হছে, সর্বাঙ্গ বিবর্ণ, শেষ কাঁপিতে কাপিতে, 
ভূতলে পতিত হইলেন। গ্রোবিনা টুহার নর্ধাঙ্গে জল সিঞ্চন করিয়া বাতাস 
করিতে লাগিল, মকলে কীদিয়া অস্থির হইলেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গে জললেক 
করিয়া কর্ণে হরিমাম শুনাইক়া! বু কষ্টে সেদিন চৈতনা সম্পাদন কর। হয়। 
মহাভাবের এই সকল অষ্ট সাস্িক বক্ষণ এ পৃথিবীন্চে অতি বিরল দুশা,। 
তদনস্তর জ্ঞানলাভ করিয়া জুপ্তোখিত গাক্তির নায় চারিদিকে চাহিয়। গৌর 
বলিলেন, এখানে আমি কিরূপে আসিপাম? কোন্‌ ভাবের প্রাল্যয়হতু 
সে প্রকার অবস্থ। ঘটিঘাছিল পরে তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন । আর এক দিন 
সকলের অগোচরে বহিগ্মন করিয়। কুগ্মাগডাকতি হইয়া পথের মধ্যে মাঁংস- 
পিণ্ডের ন্যায় পড়িয়! ছিলেন, অনেক অনুসন্ধানের পর তবে খুজির] পাওয়। 
যায়। হরি বলিয়া কাণেত্র কাছে চীৎকার করিলে তবে মুচ্ছ ভঙ্গ হইত। 

ক্াবারেশে যত্ত হইয়! একবার কুপের মধ্যে পড়িক্না গিগ্াছিলেন | শরীরে 
পঞ্চেজ্িয় এক সমর পূর্ণমাত্রার স্ব স্ব বিষয় ভোগের জন্য অধৈর্ধয হইলে 
মনের যেক্ধপ অবস্থা হয়, তেমনি তীহার দর্শন, আলিঙ্গন, প্রেমরস পান 
ইত্যাদি আধ্যাম্তিক ক্ষুধা পিপাসা সমস্ত বালগ্ঠ অশ্থের ন্যায় এক সমক্স মানা- 
দিকে ধাবিত হইত । এত বড় প্রেমিক অদ্থিতীর ভক্ত ভ্ইক্জ! চৈতন্যদের 
এরূপ বিরহযস্ত্র(। তোগ করিষ্তেন ইহা সহস! মনে হইলে কিছু আশ্চর্ধ্যজনক 

: ধৌঁধ হয়, কিন্তু ভাঙার কোন কারণ নাই । ভগবানের বশ্বর্য অনস্ত)রপণ্ডণে 
তিনি অনীস, ভক্তের সীমাবদ্ধ হৃদয় তাহা! কত ধারণ করিবে? যতই উন্নতি 

তদ্ভই লালস! আঁকাজ্জ। বৃদ্ধি হইয় থাকে । হরিপদারবিন্দের মকএনা লোভে 

', ভাঙার চিন্ততৃক্গ নিরত্তর উন্মত্ত থাকিত) মন্তিকফ মেই পরকমবোর মধুর ব্সগাঘণ 

সর্বক্ষণ বিছর্ণিত হইত.) বহর €সই পরম: গ্রভূকচরণাঁলিহনের জনা অনি 


৯৮৪.  ভক্তিচৈতন্যচক্দ্রিকা |. 
স্্ান্ত প্রধাধিউ হই: কিছু দিল পরে উথঘাত্ার সমস্থ গৌড়েক ্ভীগণ নীলা, 
চলে জানি তখন শী সকল মহানাঁবের উত্তেন। ফিছু নরম পভ :১.. 

: | কাশিষাসেরকথা। ২ 11 রি 2 

বাধ ফাসের র পিতৃ কালিদাস কিছু দিল'পরে বৈরাগী টড ত্রাতু" 
শপতেরণ পখ অন্ুর্দরণ ফরেন । এ ব্যক্তি কেবল বৈঞণবেন, পত্রাবশিষ্ট 
উচ্ছিষ্ট খাইর ভক্তি উপার্জন করে। বৈষ্ণব গৃহস্থদ্রিগকে তিনি উত্তম 
সামগ্রী উপহার দিয়া পর়ে তাহাদের বাটাতে প্রসাদ খাইয়া আঁলিছেন । 
কেহ কোন আঁপত্তি করিলে গোপনে তাহার আস্তাকুড় হইতে পা কুড়াইয়। 
থাইতেন। এইরূপে গৌচড়ের শত শত'মাধুব উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া. শেষে 
মীলাচলে প্রভু সমীপে তিনি উপস্থিত হন। বৈষ্ণবের প্রসাদ ভক্ষণে তাহার 
এয়নি ক্মাস্থা ছিল যে, ঝভ়ঠাকুর “দন এক ভূইমালি জাতীর ' বৈষ্তবতক 
অস্্রউপহার দিয়া পরে লুক্াপ্িহভাবে তাহাব এবং তাহার পড্জীর পরি- 
ত্যক্ত খোসা ও আঠি উনি চুষয়া খান। কালিদাপকে গৌরাঙ্গ, যথেষ্ট অনুগ্রহ 
করিয়াছিলেন ॥ বৈন্লাগী হইতে হলে কত দূর অঠিমানশূন্য তা, ' দীনত] 
আরশযক কালিদাস তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইরাছেন । 

, গহিন 1 | 

চৈতন্য জননীর তত্ব লইবাঁর জন্য প্রার বর্ষে বর্ষে হয় জগদানন্দ “না 
হয়. দামোদরচক নবদ্বীপে পাঠাঈতেন। তিনি ঘখন কাহারে] কুশপবার্তী 
হ্বিজ্ঞাস। করিতেন, ভাহার অর্থ এই ছিল যে; সে ব্যক্তির ভল্তি আছে ক্কি 
ন1) একবার দামোর্দরকে জিজ্ঞাণা করেন, মাতার খিষুভক্তি কিন্ধূপ দেখিলে 
বল। স্পষ্টবক্তা1 দামোদর এ জন্য গৌরকে' ভত্সনা! করিয়া বলিয়াছিলেন, 
শচীর ভক্তির কথ! আবার তুমি দ্রিজ্ঞালা! করিতেছ? তাহার প্রসাদেইত 
তোমার ভক্তি ট চৈততনা ইহ শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।, কিমান 
নব্যকিকেই ভিনি 'খনবস্ত বলিয়া স্বীকার করিভেন, তততি় অভক্ত আৰ 
| তাহার, মতে সকলেই দরিজ্র। উল্ভিয়া, এবং বাঙ্গালী" ত্রাঙ্মণেককা তাঁহাকে 
প্রায়ই নিম 'করিত। কেহ নিমন্ত্রণ করিস্তে 'আরিলে তিনি বলিস্টেন, 
যাও সহ ভুমি লক্ষেশ্বর হও, যে লক্ষপ্তি তাঙ্টার গৃছেই - আমার ভিক্ষা 
হর) ইহা শ্রবণে “এক দিন ' কেহ কেহ বলিলেন ঠাকুর, লক্ষ রেরদু 


ভল্ভিচৈভন্যচাজ্কা ১০৫ 


কথা, সহশও কাহারে! ঘরে নাই । তুমি যদ্দি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কর., তবে 
আমণঞ্ের গৃছ'শ্রম পুড়িয়া ছারখ।র হউক! গৌবচন্দ্র বলিলেনঃ কাহাকে 
আমি লক্ষে খর বলে জাহা কিজান? প্রতি দিন যে ব্যন্তি লক্ষ হরিনাম 
গ্রহণ করে তাহাকফেই আমি লক্ষেশ্বর বলি, তাহারই গ্রহে আমার ভিক্ষা 
হয়, অনা থরে আমি যাই না। তাহাকে আফঞার করাইবার জলা 
অনেকে লক্ষ হরিনাম জপের ব্রত গ্রহণ করিলেন, চৈতন্যেরও উদ্দেশ 
সঞ্ষল হইল । লোকফিকভাবে অসার সামাজিক অনুষ্টানে ভিনি যোগ 
দিতেন না। হরিনাম মার ভক্তি, ইহ ছাড়া তাহার মুখে অন্য কথ 
ছিল না। ঁ 


অবভারত্েৰ প্রতিবাদ। 


এক দিন সন্কীর্তনে মন্ত্র হইয়। বৃদ্ধ অদ্বৈত গোসাঞ্ী বলিলেন, এস 
ভাই আন প্রাণ ভরিয়1 চৈতন্যাব তারের মঠিমা গান করি । যিনি সম্কীর্ভন 
প্রচার করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন, ষাহাঁর প্রসাদে আমরাও সর্ধাত্র 
পূজিত হইলাম, এস অদ্য তাহ।র গুণ সকলে মিলে গাই । কোন প্রকার 
প্রশংসাশ্চক কথ] কিন্বা গান গশুনিলে গৌরাঙ্গ প্রভূ বিরক্ত হইজ্ডেন তাহা 
আমর জানিতাম, এই জন্য আমণ! ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। শেষ 
প্রাচীন সাধুর অনুরোধ সকলকে রক্ষা করিতে হইল । অদ্বৈত নিজেই এক 
নৃতন প্র রচন! কিয়া উত্নাঁহের সহিত ভক্তলঙ্গে তাহা গাউতে লাগিলেন । 
ইহছাশ্তে সকলের বিশেষ আমোদ বোধ হইল কীর্ভনের মহাধ্বনি শ্রবণে 


গৌর তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁঞাঁকে দেখিয়। ভক্তগণের উৎসাহ বাড়ির! 
গেল । আনন্দের বেগে ভয় লজ্জা সমস্ত বিলুপ্ত হল, শেষে ঠাহাব 
সন্মুখেই এই গান সকলে গাইতে লাগিলেন ৷ দাস্য ও মধুর ভাবই চৈন্ত' 
ন্ের ধর্ম, দাস ভিন্ন ঈশ্বর বলির তাহাক্কে কেহ সম্বোধন করিতে পাধিত 
না, তথাপি অদ্বৈত্তর চক্রে পড়িয়+-সে দিন এই প্রকার ঘটনা হয় 
চৈতন্ যখন তাহার নিজের স্ততবাদ শুনিলেন, তখন লজ্জিত এবং ছঃখিত 
হইয়া আপনার বাসায় চলিয়া গেলেন। অতঃপর সঙ্কীর্ভন শেষ করিয়। 
বৈষ্ণব সাধুগণ 'প্রভূর আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি তখন রাগ করিয়া ঘরের 
মধ্যে শুইয়াছিলেন; বন্ধুদিগকে নিকটে সমাগত দেখিয়। উঠিক্না বলিলেন, 
৯৪ 


১৬৬ ৬ক্তিচৈতস্যচক্ফিকা | 


এবং বলিতে লাগিলেন, ওহে শ্রীবাস পণ্ডিত! আজ তোমর। ভগবালের 
নাম সন্বীর্ভন ন1 স্করিয়! কি গাঁন গাইলে বুঝাইয়া বল দেখিশুনি 1? অন্য 
নকলে তাহার ভাবগতি দেখিয়া ভীত হইল, কিন্তু শ্রীবাস আকাশের 
দিকে করতল বিস্তার করিয়া বলিলেন, হুর্যোের প্রকাশ কি কখন হস্তে 
আচ্ছাদিত হয়? এমন সময় ত্রিপুহা, চট্টগ্রাম, শ্রীহ্ট এবং অন্যান্য স্বানের 
শত শত যাত্রী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয় গৌরগুণ সন্ীর্ভন করিতে লাগিল, 
মহ] ধুম উঠিল, তাহ। দেখিয়! দেখিয়া বৈষ্বের! হাসিতে লাগিলেন । শ্রীবাস 
বলিলেন, এখন কি ক্ধরিবে ? আমিত আর এ সকল লোককে াকিতে যাই 
নাই। উহার ক ফলিতেছে শুন দেখি? তখন প্র নির্বাক হইলেন | 
প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের এপ আওরণ দেখিয়া! আমি সেদিন একটু চটি 
ক্লাছিলাম । অদ্বৈতাকে স্পষ্টই বলিলাম, ঠাকুর নিঙ্গে যাহ] অন্যায় বলিয়। 
প্রতিবাদ করিতেছেন তোমরা তাহ! শুনিবে না কেন? এ তোমাদের 
ভারি অন্যায়! আমাকে অজ্ঞ এবং সামান্যবুদ্ধি বিবেচন। করিয়া সে 
কথ! কেহ গ্রাহ্থ করিলেন না| বরং কেহ কেহ ক্রোধবিস্ফারিত কুটিল 
নয়নে আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই অর্বাচীন মর্থ এ কথ! কি 
বুঝিবি ? চপলতা প্রকাশ করিস্‌ না! এ প্রকার করিবার কারণ কি আমি 
শেষ ভাবিতে লাগিলাম। তবে কি চৈতন্য প্রভু অপেক্ষা ইহার! বেশী 
জ্ঞানী এবং ধার্মিক হইলেন? পরে বুঝিলাম, মনুষ্য ঈশ্বরে জীবস্ত 
আবির্ভাব আর ঈর্বর এই উভগ়ের প্রভেদ লোকে সাধারণতঃ ৰুঝিক্! উঠিতে 
পারে না, এই জন্ত তাহার! সাধু মহাপুরুষকে অন্য কোন শব্দে এবং 
ভাৰে প্রশংসা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া শেষ ঈর্বর বলিয়া মনোক্ষোভ দুর 
করে। নতুবা] আমি দেখিয়াছি, ঈশ্বররূপে গৃহীত ভক্ত মহাজনের যেমন 
জীবের ক্ষুত্রত্ব এবং ভণবাঁনের মহত্ব এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পায়েন, এমন 
আর কেহ পারে ন!। স্থৃতরাং তাহারু! যেমন ইহার প্রতিবাদ কেন এমন কে 
করিতে পারে? ষাহাঁরা ভগবানের অনুপম গৌরব দেখিক্কাছেন, তাহা" 
রাই মনসুষ্যের হীনতা। পরিক্ষাররূপে ঝুঝিয়াছেন, এই নিমিত্ত গ্রীগৌরাঙ্গ 
বিরক্তি প্রকাশ করিতেন । কিন্তু তাহা শুনিবে কে? তিনিযদ্দি এক গুণ 
ন্বিনয় প্রকাশ করেন, শিষ্যগণ সহস্র গুণ কগিয়া তাহাকে বাড়াইয়! তোলেঃ 
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এক! তিনিকি করিবেন? যদিও আমি নির্ষোধ ছিলায, কিন্ত এ বিষয়ে 
গৌরের যথার্থ ভাব আমি স্প্উরূপে বুঝিতে পারিভাম | 

এ্রকবার পুগুরীক বিদ্যানিধি নীপাচলে আসিয়াছিলেন। এখানে অন্গ- 
বিচার নাই দেখিয়! তিনি বলিয়াছিলেন, ইহার! সকলেই বর্ষ হইয়াছে 
নাকি? শৌরাক্ষের শিষাগণ শান্সের বিধি নিষেধ বড় গ্রাহ করিতেন 
না। ভক্রচুড়ামণির নিকট থাকিয়া! এ বিষয়ে তাহারা যথেষ্ট প্রশ্রয় 
পাইয়াছিলেন । 


মহা প্রভুর লীলানম।্তি 


শর (পাটানি 

দৈভন্যদেবের শেষ জীবনের অভূতপূর্ব বিচিত্র ভাব ঘকল দেখিয়। 
প্রধানতম ভক্তগণ পর্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন হইছে পাগিলেন । ভীহারা বলিতেন, 
্বয়ং ভগবান্‌ হরি ভক্তের আনন্দ এবং সুখ লস্তে'গের জন্য গৌরদেছে ভক্কা- 
বতার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । এক অর্থে ইহা বাস্তবিক কথাই 
বটে, ঈশ্বরত্ব অবতীর্ণ হঁইয়। নবদ্ধীপে এই 'ভক্তাবতার উৎপন্ন করিয়ান্িল। 
মানবজীবনে এরূপ অসামান্য ধর্োন্মততা কেহ কখন দেখে নাই, এই 
জন) তাহাকে কি বলিয়। নির্ধারণ করিবে কেহ কিছু বুঝিতে পারিত ন]। 
ফলতঃ জীব যখন ভগবানের একান্ত অনুগত হহ্, তাহাতে আসব সমর্পণ 
করে, তখন আর ভেদাভেদ বড় থাকে ন।; যেন অগাধ সিদ্ধুনীরে শ্োত- 
'্ব্তী মিলিয। গিম়্াছে এইরূপ মনে হয়। জেভাবের মান্ুব যাহা! বলে 
এবং যাছ। করে তাহ অলৌকিক । 

একদ| জ্যোত্ন্গাশোভিত পুর্ণচন্ত্র-বিরাজিত নিশীথ সময়ে ভক্তগণসঙ্গে 
গৌরচন্দ্র টোট। নামক পর্বতোপরি বিহার করিতে করিতেত চক্ট্রিকা-রঞ্রিত 
গ্ুনীল জলধিবক্ষ দর্শন করত সেই দিকে চলিয়া যান! সকলেই আমোদে 
মন্ত, কোন্‌ দিক দিয়া কখন তিনি প্রস্থান করিলেন কেহ জানিতে পারেন 
নাই। পরে অন্ুবন্ধান ক্করিতে করিতে সমুদ্র উপকূলে জনৈক ধীবরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল | তাহাকে জিজ্ঞাস করাতে দ্বামোদরকে সে বলিল, 
আমি মৎস্য ধরিতে গিয়া একটি মৃত দেহ জালে পাইয়াছিলাম, তাহাকে 
স্পর্শ কবিয়া অবপ্ধি ভয়ে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আতঙ্কে অন্তর কাপি- 
তেচ্ছে, সে ব্রদ্ধদৈ ত্য কি ভূত হইবে স্পানি না, তাহার ছুই চক্ষু কপালে উতি- 
মাছে, অস্থি মাংসের বন্ধনী সমস্ত শিথিল, প্রকাণ্ড দীর্ধাকার শরীর, মাঝে 
মাঝে গে! গে! শদ করে, আমাকে সেই ভূতে পাইক়াছে। আমি মতিলে 
আমার স্ত্রী পুত্র কি খাইবে । হায় ! আমি ছুঃখী ৫লাক, একাকী রাত্রিতে যাচ 
ধবিক্বা বেড়াই; এগ্ন ওঝার বাড়ী ধাইতেছিঃ তোমর! ওদিকে যাইও ন|। 
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শবরপ তাহার কথার প্রকৃত ভাব বুক্ধিতে পারিলেন এবং সেই দিকে দৌড়িত্ে 
লাগিলেন, গিয়া দেখেন ষে প্ৌরচন্ত্র স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া আছেন, দেছ 
পাংগ্ত বর্ণ হইয়াছে, ঠিক ফেন শবাককতি । সকলে দিলে উচ্চৈংস্বরে কর্ণের 
নিকট হরিধ্বনি করাতে তথন তাহার জ্ঞানোদয় হইল । প্রন্ভু অচেতঘা- 
বস্থায় সমুদ্রের ছলে ভাসিতেছিলেন, এ ধীবর জালে ধরিয়া উপরে তোলে, 
তাহাঁতেই £ে দিন রক্ষা পান। 

এইরূপে, তিনি কখন একাকী রজনীযোগে বাহির হইয়া যান, কোন 
দিন বা! দ্বার খলিতে ন! পারিয়। দেয়ালে মুখ ঘর্ষণ করেন; ইহা নিবারণের 
জনা শঙ্কর নামক একটি শিষা কিছু দিন প্রহরিরূপে নিবুক্ক ছিল । .সে আ- 
বার অতিশয় নিদ্রালু, মাঝে মাঝে ঘুমাইয়। পড়িত | কিন্তু এত যে বিরছোন্মনদ, 
প্রেম প্রলাপ, তথাপি প্রভ জননীকে বিশ্বৃত হন নাই । জগদানন্দ ধার! প্রত্তি 
বৎসর বস্ত্র ও প্রসাদ মাতার জনা পাঠাইতেন । সম্বদ্রের জলমগ্ন হইতে রক্ষা 
পাইয়। শেষ অবস্যায় জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইয়1 বলিয়া দেন যে, জন 
নীকে আমার অপরাধ মার্জন। করিতে বলিও। ভহার আজ্ঞায় আমি নীলা- 
চলে আছি । বাউল হইয়া ধর্ম নাশ করিলাম, এ অপরাধ যেন তিনি গ্রহণ 
নাকরেন। শচীমাভার জন্য বস্ত্র এবং প্রসাদ ও অন্যানা তক্তগণের জন; 
প্রসাদ লইয়! জগদানন্দ নবদ্বীপ এবং শাস্তিপুরে পৌছিলেন। প্রত্যাগমন 
কালে তীহ। দ্বার অদ্বৈত চৈতন্যকে এই তর্জা বলিয়। পাঠান, পপ্রভুকে 
কহিব! আমার কোটি নমস্কার । এউ নিবেদন তার চরণে আমার । বাউ- 
লকে কহিও লোক হইল আউল । সাউলকে কহিও হাটে ন! বিকার 
ভ্রাউল ॥ বাউলকে কহিও কাজে নাঁহিক আউল। বাউলকে কহিও উহ! 
কহিয়্যছেন বাউল ।” এ কর্ধার অর্থ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। 

মহাভারের প্রন্ভৃত প্রভাবে মহাঞ্সভুর, শরীর: দিন দিন ক্ষীণ হইতে 
লাগিল । ক্ষণভন্ু% পাঞ্চভোতিক দেহ আর কত সহ্য করিবে? স্বর্ণের জলন্ত 
অগ্ধি, তাহাকে ভ্বীর্ণ শী এবং ক্রমশঃ বিকল করিয়া ফেলিক়াছিল। তথাপি 
পুপোর শরীর বলিয়। এভ দিন ৫স অমরাত্মার গুরুভার বহন করিতে পারিগ্া- 
ছিল. 'তাহাপ্স-এক. দিনের, প্রেনাবেশে” ভাবের মত্ততায় অস্থি কুর্ণ হুইর! 
যাক়॥ জীবনী শি মিঃভশহি 5 হয়-। উল -ধর্ভাব স্চরাহয়:: কাহারো? 
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হয় না, যাহার হয় সে অধিক দিন বাঁচে নাঁ। ঠিক ভগ্ডের'মধা হইতে পক্ষী- 
শাবক যেমল যথাসময়ে অগুভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি গৌরপ্রেষ- 
বিহঙ্গ সেই টিদ্বাকাশশ্থিষ্ভ পক্ষিমাতার ক্রোণড় বিচরণ করিবার জন্য পার্থিব 
দেহপিগ্তর ভগ্ন করত নিক্ষান্ত হইল। ইহলোঁক*পরিত্যাগের অল্প কাল 
পুর্বে পরম অন্তরঙ্গ চিরস্গী স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে এক দিন 
এই শেষ কথা কয়েকটি বলিয়া যান;--কলিতে নামসন্ীর্ভনই ভগচ্চরণ 
প্রাপ্ডির পরযোপায়, ইহাতে সর্ধসিদ্ধি লাভ হয়। তদনত্তর নিজকৃত এই 
শ্লোক কম্টি আবৃত্তি করিলেন । 

'“লাম্াকারি বহখা! নিজ সর্ধশাক্ত, স্তত্রার্পিন্ নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এভাদৃশী তব রুপা ভগবন্মাপি, ছুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নাহুরাগ ৮ ॥ হে ভগ- 
বন! ভক্তগণের ৰাঙ্থানুসারে নানাবিধ নাম ধারণ করিয়া তাহাতে তোমার 
সমগ্র শক্তি সঞ্চার করিয়াছ। শয়নে ভোঁজনে যাহার যখন ইচ্ছা সে এই 
মাম লইস়| সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে । এমন কৃপা তোমার, ভত্রাঁপি ছুর্দৈব 
বশত সে নামে আমার অন্বাগ হইল ন1। স্বরূপ ও রামাপন্দকে বলিলেন, 
কিরূপে নাম লইলে গ্রেমোদস হয় তাহ] বলি শ্রবণ কর । “তৃণাদপি হ্ছনীচেন 
তরোরিব সহিষুণনা। অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ 1৮” যে ব্যক্তি" 
উত্তম হ্য়াও আপনাকে ভৃণাধম মনে করে, বৃক্ষ যেমন সহিষু হইয়া সকল 
সহা করত ফল ফুল ছাত্স। দান করে, তদ্রপ সমুদায় সহা করে এবং আপনি 
অমানী হইর। অন্যকে মান দান কবে, পেই ব্যক্তি কর্তৃক হরি কীর্ভনীয় হন। 
অনস্তর নিজের দীনত্ত। ও প্রেমহীনতাঁর জন্য খেদ করিয়া! এই শ্লোকটি 
পড়িলেন। “ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং ঝবিতাং ব। জগদীশ কাঁময়ে। মম 
জন্মনি জন্মনীখ্বরে ভবতাত্তক্তিরহৈতুকী ত্বরি” | হে জগদীশ ! ধন অন দুন্দরী 
কবিতা এ সকল কিছুই প্রার্থন1 করি না, জন্ম জন্মাস্তর তোমাতে অটহতুকী 
তক্কি হউক এই ক1মনা। পরে অন্রযকূত আর একটি শ্লোক পড়ি এইরূপে 
তাছাক়্ ব্যাখ্যা করিলেন । হে প্রভো!! আমি ভোমার নিতা ঘাস, তোমাক্গ 
বিশ্বৃত হইঞ়্া আমি ভবার্ণবে পড়ির।ক্ছ। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণ- 
ধুলির সমান কর । পুনরায় দীনত1 এবং উৎকঠা! সহকারে নিজকৃত এই শ্লোক 
স্বায়া প্রার্থনা কফরেন। “নয়নং গলদশ্রুধারয়।' বদনং গদগদরুছয়া 'পির। 
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পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যক্ঠি 11৮ হে প্রভে! তোমার 
নাম গ্রহণে কবে আমার নয়নে গলদশ্রধারা বহিবে এবং কবে আমার ক$ 
অবরোধ 'এবং বাক্য গ্গদ হইবে, এবং কবে আমাক্স বু পুলকে পরিপূর্ণ 
হইবে। তদনস্তর নিজের বত এই শ্লোক পড়িয়া লীলা শেষ করিলেম। 
“যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শুনায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ" 
বিরছেণ মে।” হায়! গোবিন্দবিরহে আমার সমৃদয় জগৎ শুন্য, নিমেষ 
ষুগপ্রায় এবং নয়ন বর্ষাকালের ন্যায় হঈল। 

কৃষ্ণ আমার প্রাণ ধন জীবন, তাহাকে আমি সবকক্ষিণ হদয়ে রাখিব, 
তাহার সেবাই আমার সর্ধস্ব ইত্যাদি বাকা কহিয়! কয়েক দিবস পরে 
প্রভু দেহল।লা! সংবরণ করেন। বিরহোভাপে সম্তপ্ত হইয়া প্রেমের 
গ্রজলিত হুতাশনের মধ্যে দ্রেমে সহ সুবর্ণ প্রতিম। গৌরতম্ু বিলীন 
হইয়] গেল। সেবিরহে নিরাশার নাম গন্ধ নাই, বাহিরের সম্ভাপের মধ্যে 
ভিতরে এক প্রকার অপুর্ব শাস্তি অনুভূত হইত। 

প্রেমবিরহেশন্মা্দ শেষে এন দূ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতেই শরীর ভগ্ন 
হইয়া যায়! পার্থিব ভন্্র দেহে আর কত সহা হইবে? কখন কোন্‌ ভাব 
হয়, কোঁথার কথন চলিয়] যান এই ভয়ে সর্ধদ1 সকলকে সশঙ্কিত থাকিতে 
হইত । এইবপ করিতে করিত্তে এক দিন আর তাহাকে পাওয়া গেল ন।। 
একবার সমুদ্র হইতে ধীবরকর্তৃক রক্ষণ পান, শেষে তদীয় প্রিয় সঙ্গী গদাধর 
পণ্ডিতের আশমে গির! আর প্রত্যাগমন করিলেন না । চৈতন্য এই স্থানে 
মধ্যে মধো গিয়া গদাধরের মুখে ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন । ত্বাহার 
অদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গদ্দাধরের আশ্রমে 
গোপীনাথ বিগ্রছের মন্দিরে প্রভূ প্রবেশ করিলেন আর ফিরিলেন না। 
তিনি গোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। ইদানীং আর জ্ঞান 
চৈতন্য বড় থখাঁকিত না। সর্বদা প্ধেমে বিহ্বল, বিশেষ কর্থাবার্তীও 
কহিতে পারিতেন না। ১৪৫৫ শকে মঞ্থাপ্রভূ মণ্তলীলা সংবরণ করেন । 

আমরা গৌরবিয়ছে নিতাস্ত ব্যথিত এবং শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলাম, কিছু 'দন পর্যযস্ত সে ছঃখ ভুলিতে পারি নাই। ফাহাকে এক দিন ন! 
দেখিলে ভক্তগণ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অস্থির কইতেন, ধাহার প্রফুল্ল 
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যখচজোর ন্গিপ্ধ জোকার মধ্যে ভাহার] আঅনোরাতর বিহার. করিতেন, টিক 
দিনের জনা ভিনিমর্তাধাঙষষ পরিত্যাগ করিলেন ইহা! কিরূপ শোকাবহ 
'অবস্ক তাহা ম্মরণ করিলে প্রাণ আকুল হয়। সোণাঁর 'সংসার 
আনন্দের মেলা, চির মহোত্সবের ক্ষেত্র একবারে শোকলি্ধুনীরে 
মগ্ন হইব । (প্রমের পূর্ণশশধরকে ভীষণ কাল আসিয়া একবার গ্রাস করিরা 
ফেলিল । ধর্মবিধান-প্রবর্তকের তিরোভাবে অন্ুবর্তিগণের কি অবস্থা হয় তাহ! 
এই পুরাতন পৃথিবী বার বার নিরীক্ষণ করিয়াছে । সেই নবদীপের চন্দ্র অষ্ট 
চত্বরিংশ বৎসর কাল স্থধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়। নীলাচলে অস্তমিত হইল । 
লীলাচলধাম অষ্টাদশ বর্ষ পরে মৃত্যুর আকার ধারণ করিল । তিনি যেন 
সকলকে বলহীন জীব্নশ্বনা করির়। স্বর্গারোহণ করিলেন | প্রেমোৎসবের 
রজনী প্রভাত হইল, বসুন্ধরা বিষাদ ও ঘোর নিস্তব্বতার মধ্যে ভুবিয়) গেল । 
দ্বগের দেবতা স্বর্ণে চলিষা! গেলেন, কেবল ছার মাত্র জদয়পনে জাগ্রৎ 
রহিল | আর দে লৌকসমারোহও নাই, নৃতা কীর্তন জয়োল্লাসের ভীঘণ 
গর্জনও নাই, কালেব' নিষ্ঠর দণ্ডাঘাতে প্রেমের প্রতিমা চূর্ণ হইয়া গেল । 
এক জনের অভাবে যেন সমুদয় দেশ শ্বশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগ্সিল। 
কিন্তু তিনি আমাদের অন্তশ্চক্ষুর শম্মুখে টির দিনের জলা যে এক প্রেমের 
গৌরাঙ্গ রাশিদ] গেলেন তা! দ্বারা আমাদের শোক সস্তাপ বিচ্ছে যন্ত্রণা! 
ক্রমে অপনীত হইতে লাগিল । যেখানে ভক্তির অশ্রু প্রেমের মন্ততী, ভাবের 
উচ্ছাস, এবং হরিনন্ধীর্ভন, সেই খাঁনেই অমরাত্্া গৌরচন্্র বিদামান । হরি- 
মাম শ্রবণ কীর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের ভাববপসোন্মত সুন্দর ছবি খাণ্ন 
তৎক্ষষণ(ৎ নর়ঃনর সম্মুখে আসির। উপস্থিত হয়। এখনও তাহাকে আমি হরি- 
সন্কীর্ভনের মধ্যে দেখতে পাই। মহাপুরুষগণ বাম্পীর পোতের নাল যখন যে 
ননদ্দীবক্ষ বিদারণ করিয়া চলিপ্ন যান তখনতাহার পশ্চা্ভাগের উভয় কুল 
উত্তাল ভরঙ্গাধাছে আন্দোলিত হয় গৌরপ্রেমেব জাহাজ বঙগদেশ, উতৎকল 
কম্পিত করিয়। পুবীর উপকূলে অন্তর্ান হইল, কিন্ত ইচ্ছার পশ্চাপ্ধাঠিনী 
তরঙ্গমালা বহু যোদ্দন পর্য্যন্ত বিস্তুচ হঈয়। ল্লোভা পাইতে লাগিল। 
বঙ্গধেশ) উড়িষ্যা, আপা, মণিপুব এই কটি ামের কর্তকগুলি শাক্তত্রাঙ্ষণ 
বৈধ্য কাকস্ক বাতীত' দকল জাতীয় নরলারী গৌরপ্রেমরাজ্যের প্রজা, ইহার 
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বিস্তৃতি বহু দু পর্ধান্ত।' এই সকল দেশের পনর আন। লোক বৈষ্ণবধর্ম- 
পথের পথিক বললে বোধ হয় অন্থাক্তি হয় না) এক জন মহাপুরুষের 
ফি আাগ্র্ধা অনির্ধচনীয় প্রভাব ! ইনার টতিতর এখনও জীবনীশভ্তি আছে, 
সেই জন্য দামান্য সামান্য নৃতন সম্প্রাদায় উৎপন্ন হইয়া খাকে। 


উপসংহার 


মহা প্রভুর দ্েহলীল। শেষ হইলে গৌড্রীর় বৈষ্ঞবগণ কেছ কেহ প্রভুর 
বিরহে ব্যাকুল হইয় বৃন্ধাবনে গিষা বান করিত লাগিলেন, কেহ কহ 
পুর্ীধামে থাকির। ঠ'হার লীলা চিন্তা করত শোকে মগ্ন রহিলেন। আমার 
সহযোগী বন্ধুগণও ক্রমে ছুই এক্টি সরেয়। পরলোকগত হই“লন, আমি 
সেই মঞ্চাপুক্রষের জীবনলীলা অনুধ্াান করিতে করিতে এমনি বিখাগী 
হয়! পড়িলাম যে, দেশ ফিবিষা আিত আর উচ্া হঠল না। ভদবপ্রি 
ক্রমাগত নানা দেশ ভ্রথণ কবিষা এশনে কিছু দিন হইল স্বদেশে প্রত্যাহ 
গমন কবিয়াহি। লীলাপমাপ্ির পর দে সকল ভক্ যথার্থ গৌরতপ্রমিক 
ভিলেন তাহারা ভরিনান প্রচাবে পবন বহিলেন, কেহবা সাধন ভজন 
নামসঙ্গীর্তনে জীবন অিবাতক করিতেছে ল।গিলেন, প্রস্তর দেহ তযাগের 
পর দ্বিগীয় পুকষ পধান্ত ভ!তখেব স্রোত এককপ ছিল, নিবাস আচাধ্য, 
শামানন্দ, নরোত্ম ঠাকুর, বাম্চন্র ও গোবিন্দ করিরাঁজ, বীরভভ্র, 
অচাতানন্ন, কৃষ্তমিশ্র প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্বগণ গৌড় ও উতৎ্কল দেশে 
বিগ্রহ স্থাপন এবং নাঁমসঙ্কীর্নাদি দ্বারা প্রেম ভক্তি প্রচার করেন, 
ভাহার পরেই ক্রমশঃ বিরুত হইতে লাশিল। এখন কেবল বাহিরের 
ঠাট মাত্র বজায় আাছে ভিতরক্ার পদার্ণ বিলুপু হইয়াছে । যে পবিত্রতার 
জনা চৈহন্য এত শাসন করিয়াছেন, ইন্ট্রিয়পরায়ণ টৈষ্ণবগণ শ্তাহাঁই আগ্রে 
নষ্ট করিয়া বসয়া আছে। তাহারা আবার বাভিচার দুক্ষিয়াকে ধর্ম 
বলিয়াও ব্যাখ্যা করে। হায়। চঙ্গীরদিকে গৌরলীলার চিহ্ন সকল দেদী- 
প্যমান পড়িয়। রহিয়াছে, অথ5 তিনি নাই, তাহার ভাবের ভাবুক তেমন 
মান্থবও মার পাওয়া? যায় না। মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন এই সমস্ত জনপদ্কে 
তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল জাগ্রত রাখিয়াছিলেন, তাহার . পদার্পণ 
পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল। সহশ্র লহ্ত্র নর নারী ভক্তিরদ পানে পুন- 
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জ্জীবন লাভ করিয়াছিল! তেমন শুভ সময় আর কি ঘটিবেগ এক 
সময়ে এতাধিক উন্নন্চ চরিত্র সাধুব লমাগম এক দেশে আর কি 
দেখিছ্ে পাইব? তেমন দেবের ছুল্ভ ভক্তিম্্ধা আর কি এখানে 
জন্মিবে? গেৌরচন্ত্রের জীবন, এক খানি অখণ্ড ভক্তিরনময় প্রেমের 
প্রতিমা । কি স্বর্গের অমুনই তিনি আনিয়াছিলেন! ০তমন নৃষ্ধাও 
আর নেখিব লা, তেমন হরিসন্কীন্তনও "আর গশুনিবনা | প্রেমগস- 
সিদ্ধ গোরটাদের প্রেমাশ্রবিগলিত মুখচন্ত্রমা পরকাঁলেখ মেঘে ঢকিয়া 
ফেলিয়াছে আর দে আনন্দ সুত্তি দেখতে পাইব না। গোলকেব সম্প-্ 
হরিপ্রেমামৃত বিলাইরা তিনি 5লর। গেলেন, কিছু দেন পরে সে 
বস্ত তাহার পশ্চাৎ্ৎ অন্তু রণ করিল॥ ছুর্ভাগ্য মানব শ্যাহ। পাখিৰে এমন 
স্থান নাই, কেবল চিন্তরপটে সেই প্রেমলীলাব স্বন্দর ছবি এখন জাগি 
তেছে। পাপানলে সন্তপ্ত, নংসারন্ড|র আক্রান্ত, জরা দাঙ্দ্রা শোক 
তঃখে অভিহন মানব মানবী কোথায় এক বিন্দু ভক্তিরদ পানে হৃদষকে 
শীতল কর্বিবে, ভাহ1 ন1 করিয়া ভাহারা সংসারের ছুঃখ ক্লেশ সংসারের 
দ্বা"ঈ “নাচন করিতে চায়, পারে না, ভথাপি হরিভক্ভি অন্বেষণ করিবে লা, 
গৌরপ্পেনের দৃষ্টান্ত লইবে না। তাভাব। পদে পদে বিপদীপন্ন দ্র্দশা- 
গ্ীস্ত হইমা.ও হবিপদ শরণ লীন চাতে না) টক্ষের সম্মুখ এমন 
সুন্দর পথ, উজ্জল দৃষ্টান্ত পণড়য়া রহিয়াছে তাহা দেখিঘাও দেখিবে না, 
সেদিকে চলিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত কবিষা চলিবে । হায়! কি দুর্ভাগ্য, 
হরিগ্রেম হরিভক্তি ভিন্ন আর কি ছু জুশিষ্ট জদর়গ্রাহী পদার্থ প্থি- 
বীতে আছে? অযোশী অন্ঞানী বেদবিমুখ লাপারণ নবনাঁবশ এবং শুক্ক- 
হৃদয় কুতার্কিকদিগের জন্য এমন সহজ পথ গৌণাক্গ দেখাইয়া! গেলেন, 
তথাপি মুঢ় জীবের ছুর্নিবার বাদনা ঘুচিল না) যাভারা ছুই দিন পরে 
ফেলিয়া পলাইবে, স্নেহ মম! দেগাষঈনা ইহ পবলোক নাশ করিবে, দেই 
অসার কুটুষ্বভরণে জীবন চলিয়া €গল, অথচ তাহাদেবই অন্থাবোধে মন্তষ্য 
মায়মুদধী হইয়] কত পাপ করিতেছে, দিনান্তে একবার ভক্তিপুর্বক 
তগবান্কে স্মরণ করিবে তাহারগু অবসর পায় না! ঈগর, সাধু, ধর্ম, 
পরকালকে ফাকি দিতে গিয়। ভাহারা আপনারা বিড়ম্বিতচ প্রতারিত 
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হইতেছে তাহা বুঝাইযা দিলেও বুঝে না। হায়! কিপরিতাপের বিষয় ! 
পক্ষান্তরে কত ব্যক্তি কেবল ভেকমাত্র অবগদ্ছন করিয় নিশ্চিন্ত রহছি- 
রাছে। তাহাদের ভিতর প্রকৃত ধর্শা নাই এ কথ। তাঁঙারা বলিতে দিবে 
না, কারণ তাহাদের অহঙ্কার ধর্দাভিমান তাহ! শ্দীকার করিতে দেয় না। 

আমি বহুকাল পরে দেশে আসিয়! জন্মভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম | 
দেখিলাম» নবদ্বীপের শাক ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতদ্দিগের মধ্যে ভক্তির প্রতি 
বিদ্বেষ ভাব তদ্রপই রহিয়াছে । সেই পুরাতন স্থবধনী গঙ্গার নিম্মল 
প্রবাহ গ্রামের উত্তর পূর্বব প্রান্তে শোভা, পাইতেছে, শত শত আখড়াধারী 
বৈষ্ব বৈষ্বী ভিক্ষা করিয়। বেড়াইতেছে, কিন্তু বাহার নামে ত্যানটি 
বিখ্যাত তাহার প্রকৃত ভাবের চিহ্ন মাত্র নাই। রাসপুর্ণিমার দিনে 
প্রকাণ্ড প্রকাও শবশিবে, মহিষমর্দিনী, বিদ্ুবা সিনী, কালী, জয়ছুর্গা প্রতিম! 
সকলের পুজা হয়, তাহাদের সম্মুখে বলিপান রক্তপাত নাচ গান যথেষ্ট 
হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ভিতর বিন্দুমাত্র সাত্বিক ভাব আছে কি নাসন্দেছ। 
_টোলের ছাত্র ও পণ্ডিতদিগের এ বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ । ইহারা গৌর- 
চন্ত্রকে শচীপিসীর ছেলে বলিয়া এখনও বিজ্রপ করিয়া থাকেন। আধু: 
নিক নিককষ্ট শ্রেণীর বৈষ্ণব বৈষ্ঃরীদিগের যণ্ত কিছু দুরাঁচার তৎসমুদায় 
যেন গৌরের দোষেই হইয়াছে এইরূপ মনে করেন। ফলতঃ এখানকার 
বৈষ্ণব্নণের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় । শাক্ত হিন্দুগণ তাহাদিগক্কে 
যত্পরোনান্তি ত্বণ। কংরন। বৈষঞ্ণবেরা ভিক্ষা) করিয়। জীবিক নির্বাহ 
করিবে আর হরি ভজন] করিতে, গৌরাঙ্গের এই উচ্চ আদেশ, কিন্তু ভিক্ষা- 
বৃদ্ভি তাহার! গ্রন্থণ করিল, বৈরাগী হইয়। হুত্সিকে ভজিল ন!। 

শন্তিপুরেব গোস্বমীদিগের মধ্যেও নিতান্ত ছুর্দশা ঘটিয়াছে। তাহা- 
দেল পরিবার সখা সে পরিষাণে বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে বৈষ্ণব 
ত্ববের হ্রাস হ্ইয়। যূর্থতা এবং গৰ্রি অশিক্ষিত শিষ্যগণের উপর বৈষগ্মিক 
গ্রভূত্ব বাড়িয়াছে। গোস্বামিগণ শিষ্যবাবসায়ী হই! ধর্মের নামে প্রচুর অর্থ 
সংগ্রহ করত উন্মার্গগাষী হইয়াছেন । গৌরালকে উহ্বারাই হয] করিয়া 
তাহার পন্িত্র প্রেমে ছুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ কন্সিয়াছেন | বঙ্গীয় ছঃখী 
শমজীবী সাধারণ লোকের! হঙগ:য়র শোণিতশ্ব্ূপ রাশি রাশি অর্থ 
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দিয়া ইহাদের সেবা] করে, আর ইহার] ভ্ঞাহাদের অর্থে তুধ বিলাস 
চরিতার্থ করেন; এক্ষণে গুরু শিষোর মাধা এই প্রকার ষন্বন্ধ ধাড়াইয়াছে। 
ব্যবসায়ী বৈখাগী এবং গোম্বামিদ্দিগের মধ্যে গৌরের ভক্জিপ্রভাব কিছু- 
মাত্র না কেবল তাহা নহে, তাহার বিপরীত যাভ। কিছু সমুদ্দায়ই বিদ্যমান 
আছে; কিন্ত গৃহস্থ বৈষ্ঞজব এবং ভক্তিপথাবলম্বী ভদ্র, কৃষক, নবশাক 
জাতির মধ্যে কিছু কিছু তক্তির সরল মধুর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
সে ষাহাহউক, এ সকল দোষ দুর্ধবলত! সত্তেও গৌরশিষা বৈষ্ণববুন্দকে আমি 
ভালবাপি, এবং ইনাদের ভিহরে গৌরপ্পেমের মধুর আগ্রাণ কিছু কিছু 
পাই; সাধু বৈষ্বগণের মধো বিনয় ভাবুকতা নাম" সঙ্গীর্তন লাঁধুসেবা 
এবং মদামাংসপরিত্যাগ সারলা দীনভাব সাত্বিকহা এখনও যাহা কিছু 
আছে তদ্র্শনে সুধী হওষ। যায়। ভগবান করুন ধেন সাধারণ বৈষ্ণব 
সমাজের জীবনহীণ বাহ্াঁড়ম্বরের মধো আবার ভাবের তরঙ্গ উত্থিত 
হুর । 

যদ্দিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বর্তমান থববস্যা দর্শনে আমি নিতাত্ত ব্যথিত 
হইলাম, কিন্তু মগাপ্রতুর প্রতি বিধান বাদী ত্রান্মগণেখ ভক্তি শ্রদ্ধা এবং তীহার 
ধন্মভাবের অন্ুক্করণম্পৃ্হা দেখিয়। অমি মাহলাদিত হইয়াছি। ইহার জ্ঞান- 
গর্ব বুদ্ধিধিচা কুহর্কেব পথ ন্যাগ করিয়া যে ভক্কিমার্গ অলম্বনপুর্বক 
হরিসন্কতন-প্রণালী ধর্বয়াছেন ইহা বড় সখের বিষয় । সকল শাস্ের 
সার এই হরিনাম, এবং আক্তিই একম'ত্র পরম মাপন, সমস্ত ধন্মরাজায 
নিম্পেষণ করিলে এই ছুইটা পদার্থ প্রাপ্ত হওয়| যার। হর্িভক্তিই জীবনের 
অনু পান সখ সম্পদ স্বর্গ এবং মুক্তি, ভবপাবের ইহাই একমাত্র মার সম্বল । 
উহার ভিতর অনস্ত এরশ্বর্যপূর্ণ সব্বঘলোকপালক ভগবান বিরাজিভ । তাহাকে 
যদি একান্ত যনেবিশ্বাস কর! যান, এবং তাহার চরণপদ্মের মধুপানে যদি 
সুদৃঢ় রতি জন্মে তবে আর জীবের অগ্রাংপ্ায কি থাকে? এই নব সম্পদা- 
সবের ষধ্যে অনেক জিতেক্তিয় সাধু চরিত্র সদ্দিদ্বান্‌ অন্থুরাগী যুবাঁও দেখিলাম.। 
উষ্রা সভাভার অভিমান, বিদ্যার সন্্রম মর্যাদা, জাতি কুলে জলাঞ্জলি 
দিয়া লক্জ্। ভয় পরিত্যাপপুরর্বক যে দীন বেশ ধাবণ করিয়াছেন, ইহা দ্বাৎ। 
পরিত্রাণের আশা জাবিত হইবে। কিন্তু হারা জ্ঞান সম্বন্ধে ফেমন উন্নত এহং 
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বিশুদ্ধ বাবহারবিষকজে যেরূপ উদ্দার, কাধ্যানুষ্ঠানসন্বক্কে যেমন তৎপর এবং 
উৎসাহী, ভাঁবসম্বন্ধে তেমন নহেন। আমি পুর্বে যাহ। দেখিস্বাছি 
তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। ভাবে হাসে কাদে নাচে গার 
মাটিতে গড়াগড়ি দেয় তাহ! কোথা? এ সব সভ্য ভবাতা, ব্যাকরণ 
বিজ্ঞানের কর্ম নয় । যদি মধুপান করিতে চাও, তবে মাত আর মাতাও । 
প্রেমক্রোতে অঙ্গ ঢালিয়। দিয় নি'শ্ন্ত মানস হও, যথাসময়ে গম্াক্কালে 
উপনীত হইবে । ভাবরসে মন ডুবয়া তাহাতে সাতার খেলিবে তবেত 
বলি ভক্তি! বাহিরের জ্ঞান চৈতন্য, ভাবনা চিস্তা দূর হইবে, ভাবে 
বিহ্বল এবং মগ্ন হইয়া বসিশ্না থাকিবে বেত বুঝিব প্রেমের মন্ততা । 
মন্তত1 না! জন্মিলে পাপও যায় না, পুথা প্রেমের আশ্বার্ন« পাওয়া যায় 
না। কিন্তু আবার না কি ইহাও শুনতে পাই যে, “হরি” “চিণপান্ুশ 
“খরু” “লাধুভক্তি” “দৈববাঁণী” “কৃপা” প্যুগধন্ম” পবৈরাগ্য” “মন্ততাত 
ইত্যাদি শব্ধ শুনিশে অনেকে [বরন্ত হন, এবং ইহাকে কুলংস্কার 
মনে করেন? ও হরি! এখনও এমন অবশ্য] আছে? বাস্তবিক আমিও 
দেখিয়াছি, মাথা যেন নোয় না, ঘান় উপরের দিকেই আছে! আবে 
ইহার। ঈশ্বরের সঙ্গে হস্ত কম্পন করিতে চান নাকি? কালধর্শে এ 
সব ছুর্দশা! ঘটিয়াছে। কথার ভাবার্থ ন| লইয়া ব্যাকরণ ধরিয়া গোল- 
ম্বোগ, এ প্রকার ভক্তিবিমুখতা1 গৌবাঙ্গ দেখিলে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। 
ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম করিবে তাহাতে আবার লজ্জা! অপমান বোধ? 
দেবদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল বাক্য বক্তৃতা জ্ঞান যুক্তি লইয়! যাহার! 
ধার্মিক হইতে চান ভীাহাদদের ভাব গতি আমি বুঝিতে পারি না। কর্তর] 
জ্ঞানের দোহাই দিয়া কত লোকই ন। নিকৃষ্ট সংসারবাসন। চরিতার্থ করি- 
তেছে! মানৰ-প্রকৃতিস্থলভ দে(ষ হুর্বলতা আমি ধরিতেছি না, কিক প্দব- 
বাণী, দেবদর্শন, প্রেমভক্কি বিনয়, বৈরাপায ভাবুকন্চ। নামনস্কীর্তন গুরুভস্তি 
'সাধুসেব এ সফল ঘণ্দ তর্ক যুক্তির 'অপ্ীন হয়, বৈরাগ্যের পরিবর্তে যদি 
বিলাসবাসন। শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে অনেকক্ষে 
সংসারকৃপে ডুবিয়া মরিতে হইবে, অথচ দেই অবস্থাই ধর্দ বলিয়া মনে 
হইবে। ঘ] হউক, বর্গদেশের ভাবী আশা এখন এই নব্য যুবক সঙ্দাশয় 
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র্ক্তিদ্দিপের উপর অনেক নির্ভর করিতেছে । শান্ত হিন্দু ও পৌর- 
ভক্তগণের মধ্যে বাহার যথার্থ সাধু বিদ্যমান আছেন তাহাদিগকে 
যথাযেশগা বিনয় ভক্তি সহকারে আমি অন্ভবাদন করি, এবং ত্রাহ্গস্র, 
দায়ের মধো যে সকল নবীন ও প্রবীণ সাধু সজ্জন আপনাদের এবং অন্যের 
মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে সরলচিত্তে সাধন ভজন ও ধর্থপ্রচার করি- 
ভেছেন তীাহাদ্িগকেও আমার শত শন প্রণিপাত। কিন্তু এ সকল 
সম্প্রঙ্গায়ে বাহার ধর্মের নামে নিরুষ্ট বাসন! চরিতার্থ করিতেছে তাহার! 
তিরস্কার ও দয়ার পাত সন্দেহ নাই । 

মহাপ্রভ় চৈহন্যেব জীবন যেরূপ চিত্রত হইল, তাহার সমুঙধায় আঅঙ- 
গুলি একত্রিত করিয়! দেখিলে জানা যাইবে যে, ইহা একটি অখন্ড অবিমিশ্র 
€প্রম পদ, ধর্থোন্মত্ততার আদর্শ । ইহাতে ধর্মমবিজ্ঞান, কর্খবকাও্ড। নীতি- 
শান বিষ্তারিতরূপে বিকসি হয় নাই । এ প্রকার প্রমত্ত জীবনের 
নিয়তিও তাহা নহে । গৌরজীবনের লক্ষ্য অন)বিধ যাহার অনুরূপ ভাব 
কোঁন ধর্মনম্প্রদায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায না। সায়ামুগ্ধ কঠিন জড়বৎ বঙ্গ- 
সমাজকে আলোড়ি করিয়] তাহাকে ভক্কিরসে আর্দ কর। সাহার জীব- 
নের উদ্দেশ ছিল এবং তাহ) সফপও হইয়াছে । একখানি অবিভক্ত 
জীবন যাহ। ত্রিশ বদর কাঁল চক্রের নার নিরন্তর বিদ্বুর্ণিত হইয়াছিল । 
যত দিন তিনি মর্তানামে ছিলেন তত দিন ধর্শা্থীদিগকে নিদ্রা যাইতে দেন 
নাঁই, দিবানিশি দুর্জয় আতের মুখে সকলকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। 
তাহার হৃদয়ে প্রেমভক্কির যে প্রবল আঘাত অনুভূত হইত তাহার বেগ 
বু সাধকের জীবনকে কম্পিত করিয়৷ তুলিত। একটা বিস্ত.ত প্রেনরাজ্য 
স্থাপন করিয়া! তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যযস্ত তিনি অহর্নিশি 
তড়িতের প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেন। 

চৈতনা সাঞ্চারবাদী ছিলেন, প্রক্ষম, বরসে বিষুমুর্তি পৃক্প! করিতেন, 
তঙদনস্তর প্রেমোম্মাদ্দের অবস্থায় রাধাকৃষ্জের প্রেমলীল। এবং শ্রীকৃষ্ের ব্ধপ 
অনুধ্যান করত ভক্তির অফট সাত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করিন্যেন। তাহার 
অনের ব্যৰহার আচরণ পক্ষপাতশৃন্য উদার ছিল, ধন্্নান্থরাগের আতিশষ্য 
বশত সন্বীর্ঘত। সাম্প্রদায়িকতা] তাহার ভিতরে স্থান পাইত না, এই জন্য 
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কাহাখেো কাহারো সংস্কার থাকিতে পারে ষেতিনি নিরাকারঙাদী এক, 
ঈশ্বরের উপাদক ছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক ভাহা নহে । লাকারবাদী ছও- 
হাঢত তাহার ভক্তি প্রেম টৈরাগা পবিত্রহার কোন ব্যাধাতও জন্মে নাষ্ট। 
আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনপ্রির নিরাকারোপাসক একেশ্বর বাদিগণ হয়ত এ 
কথ। শুনির়। উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, গৌরচন্ত্রকে পৌত্তলিক, কুণংস্কারা- 
পল্প ভাঁবান্ধ বলিঘ্না আপনাদিগকে উন্নতমনা মনে করিবেন । তাহা করুন, 
কিন্তু তাহার সঙ্গে তুলন! করিক্বা দেখিলে অনেক নিরাকারবাদীকে দয়ার 
পাত্র বোধ হইবে । নিরাকারবাদীর বৃদ্ধি যুক্তি কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ 
হইয়াছে ইহ মানি, কিন্ত অন্ধকারময় আকাশ এবং চৈতনাশক্তিহীন বিচিত্র 
কল্পনার পুজ। করিয়। শত শত ব্রহ্ষজ্জানী কার্ষে;তে জড়বাদীর নায় পার্থিব 
পদার্থের সেবায় জীবন ঢালিয়। দিয়াছেন । তীহাদের সমস্ত জীবন অন্বেষণ 
করিলে এক বিন্দু হরিভক্তিরন পাওয়া যার কি না সন্দেহ । ইহারা যে 
পৌন্তলিকতা সাকরোপাসনার জনা অন্যকে হের জ্ঞান করেন, সেই 
পৌত্তলিকতার্দোষে অনেক সময় নিজেরা দেবী; €েন না, ক'ত প্রতি- 
সুষ্তি এবং কঙ্লিত ভাব বিশেব এক অর্থে উভরই সমান । যাহারা ঘনচিৎ- 
ত্বর্ূপঢক যথাযথরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে 

ংশয় নাই, কিন্তু চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া কেবল মতে নিরাকারবাদ স্বীকার 
করা অতিশয় বিড়ম্বনার বিষয় । বিশুদ্ধজ্ঞান বিজ্ঞানে কি করিবে, প্রতা ক্ষ 
দরশন কোথায়। পক্ষান্তরে "গীরাঙ্গ সাকারবাদী হঈলেন তাহাতেই বাকি? 
তিনি জড়মূর্তির সহিত একত্রীভূত করিয়া ঈশ্বরের দয়া প্রেম পবিত্রতার 
সৌন্দর্য্য এমন স্পষ্টরূপে সর্বত্র অনুভব করিতেন যাহা কত শত নিরাকার- 
বাদী কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারিবেন না। তাহার এত মত! 
আনন্দ উৎসাহ হাস্য ক্রন্দন কি দারু মৃত্তিকা প্রস্তরথপ্ডের গুণে? এ কথ! 
বিশ্বাস করিতে পাঁর না/ আত্তুন্িক বিশান বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল, তাছার 
প্রকাশ এবং আলম্বন উদ্দীপন পরিমিত পদার্থে নিবন্ধ ছিল । নির়াকারবাদীর 
সঙ্ষে তিনি ভিতরে এক বাহিক্কে বিভিন্ন । কিন্তু চৈতনে।র কাহ্যাবলম্বর 
পন্বন্ধে বুদ্ধিগ 5 ক্রু থাকিলেও তাহার ভিতরের বিশ্বান ভক্তি এত, বেশী ছিল 
যে, তাহাতে বুদ্ধির অভাব আর অভাব,বলিয়া বোধ হয় নাই। সচ্চিদানল 
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জবাস্ত জাঁগ্রৎ হরির রূপনাঁগরে যিনি অনুক্ষণ সম্ভরণ করিতেন লামান) 
ভ্রমে তাহার কি করিবে? অবিশ্রান্ত ধাহার হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছাস, পুণোর 
'গ্নিঃ মহাভাবের মন্ততা! প্রদীপ্ত থাকিত, বাহিরের ভুল ত্রাস্তিকি সে আোতের 
মুখে তিষ্টিতে পারে ? ভগবৎ্ুতব্ববিষযে তাহার মত যেরধপই থাকুক, তিনি 
আপনার অভীষ্টদেবতাকে এত ভাল বাঁসিতেন যে, তাহা গার! দিন রাত্রি কোন্‌ 
দিক্‌ দিয়! চলিয়| যাইত তিনি তাহা জানিতে ও পারিতেন না । তেমন করিয় 
ভাল বাসিতে, শ্রন্ধ। ভক্তি দান করিতে কয় জন নিরাকারবাদী সক্ষম হুই- 
বেন? ভ।লবাসায় এক্বাঁবে পাঁগপ্‌, তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ আকুল, এক 
ভাল বাসাতেই তাহার সক্ষল অভাব মোচন হইয়াছিল । ক্রঙ্গজ্ঞাঁনীব শুষ্ক 
ব্রঙ্গজ্ছান যুক্তি বিচার শুনিয়া কি পিপানিত ব্যকুল চিত তৃপ্তি লাভ করিতে 
পারে? প্রাণের গভীর তৃষ্ণা, আত্ম।র ছুঃসহ পাপ খন্রণাও তাহ! দ্বারা 
বিদ্ুরিত হয় না। নিবাঁকারবাদী আবার যখন মান্তিয়া মাতাইবে, কাদির 
কীদাইবে, বৈরাগী হইয়া অনাকে বৈরাঁশী করিবে, ভেজলী পবিত্র চরিত্র 
হইপ্া পাপ হ্বদধের পরিবর্তন সাধন করিবে, উপাপ্য দেবতার দর্শন স্পর্শন 
শ্রবণ আলিঙ্গনস্্রথ সম্ভোগ করিয়া প্রেমনীরে ভাঁসিয়া যাইবে; যখন 
তাহার সুখমণ্চলে ব্রদ্ধের পত্র জ্যোতি প্রতিবিষ্বিত হইবে, "এই আমার 
ঠ'কুর সম্মুখে জাজন্যমান” এইরূপ বলিরা যখন সে সকলকে রোমাঞ্চিত 
করিবে, তখন তাহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানান্থমোদিত নির্মল ধর্মশাস্ত্রের মহিমা 
বুণ্ঝাব। তত্তিন্ন কেবল বাঁকা আর তর্ক শুন্য অদ্ধক্কার নিরাকারবাদ, 

ইহাতে মানবহৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। 

চৈতন্যদেব যদি গভীর জ্ঞানগর্ড বিশুদ্ধ যুক্তিদক্ত বিস্তীর্ণ ধর্মশাস্ত, 

নীতিবিজ্ঞন কিন্ব। সাধনপ্রশালী প্রসার না করিলেন, তবে তিনি কি 
করিলেন? তিনি ছুই বাহু তুলিয়া আনন্দভরে একবার নাচিলেন, আর 

চারিদিকের লোকেরা ছায়াঁধাজীর পুধ্ছলেঙ্কার ন্যান নাচিতে লাগিল । 

তিনি হরিবিরহে ব্যাকুল হুইয়] চীৎক্ষার রবে কাদিলেন, আর অমান 

নয়নজলে নকপের বক্ষ ভাঁসিল। একবার ভীম গর্জনে হরিনামের হৃষ্কার- 

ধ্বনি করিলেন, অমনি মে!হনিদ্রাচ্ছ্ন মালবনম'জ সচকিত নেত্রে আাগিরা 

উঠিল । বক্ষ বিষ্তারি করিয়া দীনাতস! পতিত দগু(লদিগকে আলিঙ্গন দিলেন, 
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তাহ! দেগিব! মাত্র লকনের প্রাণ বিমুগ্ধ হইপ। আর কি করিলেন $-নির্জলে 
সজনে হরিসঙ্ধীর্ন কবিয়। ষাতিলেন এবং সক্গলকে মাতাইলেন ; সংসার- 
বাসনার মস্তক পদাঘাত করিঘা সন্াপী হইলেন, সন্গযাসী হইয়া দেশ 
দেশান্তর ভ্রমগ করিলেন ভাবে মন্ত হইয়া ভূতলে পড়িলেন, আচগ্াক 
ছুঃখীদ্দিগকে বাছুপ্রদারণপূর্বকক কোলে গ্রহণ করিলেন, অম্পৃশ্য অনাথ 
দ্_ীনজনের ভাপিত মস্কে হু্ত রাখিলেন, পাপীৰ ভুঃথে ছঃখী হইয়া! রোদন 
করিলেন, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘরে ধরে গ্ৰারে দ্নারে হরি 
নায় বিলাইলেন, শিনক়ী হউন পঞ্ডিতগণের গর্্ঘ ধর্ধ এবং নীচ কাতিরে 
উচ্চ করিলেন, আর ক্দি করিবেন? প্রত্রাকক ভার্যো শত শত লোকের মন 
পরিবর্তিত হইগা গেশ। তিনি কিছু গুনাইলেন না, সমন্ত দেখাইয়! 
দিলেন। তাহার উদ্দাম নুর ভাবণ পদাঘানত পাষগুজদয় কম্পিত 
হইউ,ব্যাকুলত!র উচ্চ ক্র রন শ্রনলে বুক ফাটিরা যাইত? তাহার 
প্রবখিফারিত বন কনতলব ইন্ানহ। হানাপ্বনি শরবণে প্রাণ আকুল 
হয়া উঠত; ভাবরসে আন্দোলিত পধমহন্দণ হন্ু দর্শন করিলে মন নৃত্য 
করিত। থে ভাবে ভননা ও নহ্পাশ্মীশীকে পাপন্ঞাগ কবিয়া ত্বিনি সন্ত 
ব্রত গ্রহন করেন দেই জনন্ত বৈবামের মণ্চর্ধা বিবরণ শুনিলে প্রাণ 
এখন উদ্ান হয়। পণিতপাবন হরির নানে হিনি অদ্ভুত ভোজনাজী 
করিতেন, ইদিগমার শহ শত লোক নামরসে উন্মন্ত হঈত। জ্ঞান শিক্ষা! 
'দ্বিবার "তাহার অবধনব ছিল না, ভগবান্‌ হরির তৌন্দর্যযরসে মজিলে যানুয় 
কি রূপ শবস্থাপন্ন হয় তাহাই কেখল তিনি দেখাইয়। গিয়াছেন । ধর্মাভিন 
য়ের ধে অংশ অ্ভনযর করিতে পৃথিবাতে আদিরাছিলেন তাহা তিনি সুন্নর- 
রূপে দম্পন্ন করিয়। গিয়াছেন। ভগবন্জপ দর্শন করিয়া তাহাতে প্রমন্ত ছয়! 
ঠাহার নিয়তি ছিল । দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন দ্বারা সেইরূপ গুণে মঙলগিয়া 
তিনি পাগল হহ্রাছিলেন। এমুন সুমিষ্ট ব্রদ্ধ যাগ, ভগবানের সহিত 
জীবের এনাপূৃপ ৫্রেমব্যবহার কোন ধর্ছে দৃউি হয় না। চৈতন্য প্রগারিত 
ধম ' বধানের অইটিই শ্রধান উদ্দেশ্য যেমন তাহার দৈরাগ ভেমনি ভাবুক ত।1 
রদ্দি কেহ তাহার স্বরণ মুর্ভি দেখিতে চাও* তত বন্ধুগণে মিলিত হুহয়। 
মুদদ করভালের সছিভ গীর প্বরে ছক্রিলাদ গান কর।- ক্চান্াতে যখন 
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মন 'মাতিখে, হার গলিবে, নয়নে অশ্রধারা বহিষে, শরীর রোমাঞ্চিত 
ও পুপলিক হইবে, শ্রবং প্রেমময় হরির মাধুর্যারসপাঁগরে চিত্ত ডুখিবৈ 
তখন দেই ভন্কমণ্ডলীর মধ্যে কিন্বা নামরসের মন্তভার মধ্যে প্রেমঈয়ন 
উদ্মীলিত করিম! দেখিও, দোঁখবে যে সোঁণার গৌরাঙ ছুনয়মে আনন্দ- 


ধারা বর্ষণ করিতেছেন আর মাচিছেছেন । এই তাহার বাহিরের রূপ। 
ভিতরের বূপ ইহা! অপেক্ষা আরো মনোহর । যখন যে হরিনামরলে 


মজে তথনই সে গৌরভাবাপন্ন হয়; যখন যে বিষয়বাসন! ছাড়িয়। প্রেমা- 
মৃত পান ও বিতরণ করে, তখনই সে চৈতন্য হয়; তিনি ভক্তের শোণিতেল 
সঙ্গে মিশিয় গিয়াছেন,। কোন কালে আর সে রূপের ধ্বংস হইবে না। রর 

ভক্ত রাজ চৈতন্যচন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক মত্তসম্বন্ধে বঙ্গীয় যুবকগণ, 
যেরূপ ভাব পোষণ করিতে ইচ্ছা কবেন ককুন, কিন্তু তাহার নিকট যাহা 
শিক্ষা করিবার আছে তাহা? হইতে কেহ যেন বঞ্চিত লাহন। তিনি 
সাকারে প্রেম ভক্তি অর্পণ করিতেন তোম্ব1 না হয় তাহ! নিরাকারে 
অর্গণ কর। জুধুজি সুশান্ত বিশ্চদ্ধ সংক্কাত মভ লইয় সন্তুষ্ট থাকিলেত 
চলিবে না| গৌরাঙ্গ ষে গ্রগল্ভ1 ভক্তি পরেন মহাঁভাঁৰ বৈরাগ্য অনাসক্তি 
নাধুভভক্তি শিষাবতসল্গ। ভ্রাড়প্রেম বিনয় উৎসাহ দিঙেজিয়ত! তেজ: 
শ্বিদ্ক। ্কাস্তিক আস্তা সাঁধুভাব জীদেদয়! দাঁমেভক্ি শভৃন্ডি ধর্মভাব 
প্রদর্শন করিয়া গেলেন তাহা! গুথিথী টিরকাগ স্টার পদতলে পড়িয় 
শিক্ষা করুক | এ সকল ভাব বিনষ্ট হইবার নহে, ভগবদ্ক্তগণের উপে- 
ক্ষণীয়ও নহে। 

দয়াল শ্রীচৈতন্য পুথিবীকে হরিনাম স্দীর্ভন' শিখাইয়। গিন্াছেল। যদি 
কেহ তীগ্াকে প্রাণের সহিত ভালবাপির! সুখী এবৎ পুণ্যাপ্না হইতে ঢাওঃ 
তবে কখন একাকী কখন সবান্ধবে হবিনাম সঙ্গীর্তন কর। নামসন্কীর্ভনের 
মধুরত! যিনি “সম্ভোগ করিয়াছেন তির্নি*কখন ইহা ভুলিতে পারিবেন ন|। 
আমি এ সম্বন্ধে ষে সকল লোকের কথা বলিয়া আসিলাম তাহাদেরত কথাই 
নাহ, নিজেও অনেক সময় এই হরিনাম ন্ধারস পানে অস্তরাত্বাকে 
চরিতার্থ করিয়াছি । ইহাতে অন্যানস্ত আরাম লাভ করা বায়। বিশ্বাসের 
চক্ষে দেখিলে ইহ! উপহাসের ধিষম্ন মনে হইতে পানে, কিন্ত ভিতগে বশে 
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পরিপূর্ণ । ভক্তের কর্ণে মৃদঙ্গ করতাল সহ হরিনাষধবনি অভীনৰ ধুর 
বলিয়া! প্রতীত হয়| পরীক্ষা করিয়। দেখ, প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে 
পারিবে | মি 

দয়ায় হুরি এইরূপে তাহার প্রিয় ভক্ত গৌরক্ষের দ্বারা অভূতপূর্ব 
ভক্তিলীল! প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তাহার শ্রীপাদপন্সে 
করোটি কোটি দণ্ডব্ত, এবং চৈতন্য প্রভুর চরণেও পুনঃ পুনঃ প্রণিপা্ত 
করিয়। এক্ষণে আমি বিদায় হই। 


গৌরাঙ্গদেবের পরবন্তী সময়ের ষংক্ষেপ্ত 
বিবরণ । 


মহাস্বা গৌরাঙ্গদেবের দেহল'লা সংবরণের অবাবহিত পরে বৈষ্ণব 
সমাজের অবস্থ! কিন্ধপ হইল, হিনি আপনার মহজ্জীবনের স্থায়ী ফল 
পৃথিবীতে কি রাখিয়া! গেলেন, প্রধান ভক্তগণ কি প্রণালীতে কাঁল হরণ 
করিতে লাগিলেন, কি ভাবে কাহ! কর্তৃক এদেশে গৌরের ভক্কিভাঁৰ 
প্রচারিত হইল এ সমস্ত বিবরণ জানিবাঁর জন্য বোধ করি পাঞকগণের 
মনে নিতান্ত কৌতুহঙ্গ থাকিতে পারে। প্রথম সংস্করণে আমি এ কৌড়্‌ 
হল চরিতার্থ করিভে পারি নাই| সম্প্রতি “ভক্তিরত্বীকর” গ্রন্থ পাঠে 
কিছু কিছু তত্ব সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই এ প্কলে বিবৃত হইল । 

চৈন্তন্য গোনাঞী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ভক্তসমাঁজের কিদৃশ 
কবন্থ। হয় তাহ! শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন । এই সময় 
তিনি পুরী গৌড়দেশ বৃন্দাবন পর্ধ্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেন। গৌরের পর- 
বর্তী সময়ে ইনি বঙ্দেশের মধ্যে ভক্তিতত্ব প্রচার বিষয়ে এক জন 
প্রধান -ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য ইঙ্াকে তৎ্কালে অনেকে গৌরপ্রেমাঁব- 
তার বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রদান করিত। ভাগীরথী তটে চাঘুন্দিয়া 
নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে আ্রীনিবাপের জন্ম হয়, পিতার নাম গঙ্গাধর 
ভট্টাচার্য । গঙ্গাবর নবদ্বীপের কোন অধ্যাপকের চৌপাঠির ছাত্র ছিলেন । 
ইসি যুবাকালে গৌরের প্রভাব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হন। 
নিমাই সন্যাঁলী হুইয়| গৃহত্যাগ করিলে থঙ্গাধর তাহার শোকে নিতাস্ত 
উন্মাদ প্রায় হইলেন, এই হেতু ভীহার পরে নাম চৈতন্যদ।স হয়। শ্রীনিবাস 
'এই চৈতন্যদাসের শেষ বয়সের সন্তান। পিতার সুখে ইনি গৌরগুণান্ু- 
বাদ শ্রবণ করিয়া সাহার প্রেমে একবারে মগ্ন হইয়া! পড়েন। তাহার 
পরলোক প্রার্তির পর শ্রীনিবাপ মাতাঁমহশ্রর় জাজিগ্রামে গিয়। 
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বাস করিয়াছিলেন । গুহে থাকিয়াই তিনি গৌরপ্রেমে হৃদয়কে *6ভ- 
খিক্ত করেন) পরে হ্রীখণ্ড গ্রামের নরহরি রঘুনাথ প্রভৃতি গৌরপ্রিক়- 
গণের পরামর্শে পুরীধামে গৌরদর্শনার্থ বহিগতি হন। তখন গৌড়দেশ 
এবং পুরীর পথে চৈতনোর শিষাগণ প্রাক বার মাসই গমনাগমন করি- 
তেন; উৎকলবাসীর! ইহ্াঁদের দেখিলেই চিনিতে পারত | আ্রীনিবাসের 
অপরূপ লাবণ্য মনোহর ভক্কিভাব পথিকদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল । 
পথিমধ্যে যাঁহাকে দেখেন ভাঙার নিকটে তিনি পুপসীর সমাচার 
জিজ্ঞাসা করেন! এইদ্ধপে চলিতে লাগিলেন । কতক দূরে আদিক! 
এক দিন শুনিলেন প্রভূ লীলা সংবরণ করিয়াছেন । এই নির্দাক্কণ সংবাদ 
শ্রধণে শ্রীবাস একেবাঁবে শোকে অছিভূত হইয়া পড়িলেন | ছঃখেতে 
মৃত প্রায় হইয়া! ভূমিভলে পড়িগ্লা আছেন কিঞ্চিৎ লিড্রীকর্মণ তইয়াঁছে, 
এমন সময় স্বপ্রাদেশ হইল। গৌব দেখা দিয়া বলিলেন, প্র তাঁগমন 
করিও না, নীলাচলে নাও তথা গবাধব।দির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। শ্রীনিবাস 
তদন্ুসাঁরে পুবীতে উপস্থিত জন এবং ক্বানে স্বালে তক্তবুন্দেব শে কভগ্ন 
মলিন মুখ দর্শন করেন। পণ্ডিত গদাধকের বাসা গিয়া দেখিলেন 
চিনি প্রহৃশোক্ষে দিরস্তর হাঁভাকীর করিতেছেন, বণ মলিন, দুই চক্ষে 
অজম্ম বারিধারা বঠিতেক্ছে, ভখাপি শ্রীনিবাসস্তে পহিষ়া পুনের চিন্ত 
কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি অনভব কিল । পার পর নিবাস বাসুদেব সার্বো- 
ভৌমের বাসায় গিখা দেখেন যে তিনি রামানন্দের সঙ্গে বসিয়া প্রভূর 
বিরক্শোকাশ্সিভে দ্ধ হইডেছেন £ বক্রেশ্বর পঞ্ডিচ, শিখি মাচিতি, মাধবী 
মাহিতি, কাবাই খুলিয়!। কপ, পরম।নদ্দ সন্গা'সী প্রন্টোকেই মিজ নিজ 
বাসায় বলিয়া কীদিতেছেন। রাজা প্রতাপকদ্র গৌবশোকে রাজ প্রাসাদ 
তাগ করিয়া! গিক্ষাছেন, রদুনাথ .দাপও শোকে শুহামান হইয়া বৃন্দাবন 
প্রস্তান করিয়াছেন, সক্কলেই যেল্ত ১শাতকতে একেবারে আচ্ছন্ন ॥ উহার 
সেই ছুঃখেব সময় ছ্ীনিবাসকে পাইয়া সুধী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবা- 
সের রূপ গুণ ভক্তিভাধ দেখিষ। লক্লে বলিতে লাগিপ, শমস্ত ভক্ত্র- 
গণ ইহাকে এত 'শ্নেহ করেন এ ব্ক্তিত তবে পাঞান্য লোক নয়! 
ইহার ভিভঙুর গৌরাঙ্গ_বিহার করিতেছেন । 
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আনস্তর আচার্ধা নিবাস স্বদেশে প্রশ্থ্যাগমন কবিয়া নবদ্বীপ দর্শন 
যাত্রা করেন। পথে আসিতে শুনিলেন নিতাই অই্থৈত প্রভৃও আদর্শন 
হইয়াছেন । ইহা! শুনিয়া তাহার শোকানল আবার প্রদীপ্ত হঈল। 
আচার্য্য নবদ্বীপ পৌছিয়। দেখলেন, বিষুণ্্রিয়া ক্ষীণ মণ্লন দেহে দ্রিন 
রাত্রি যেন মৃত্যুর প্রভীক্ষ! করতেছেন । চক্ষে নিদ্রা নাউ, অগর্নি'শ 
পতিশে।কে আকুল, ভুমি শন্যায় শন, সোণাব অঙ্গ ধুলা? মলিন হইয়া 
গিয়াছে । যে তগুলের দ্বারা নাম জপ সংখা? পুবণ হয়, তাহাই মাত্র 
আহার। সেই পবিত্র ভণ্ডুল বুন্ধনপুরর্বক দেবতাকে নিবেদন করিয়া 
অপরাহ্নে আছার করিতেন । আঙ্াবের গুদ্ধচারিত। বিষয়ে ইহা একটি 
নৃণ্তনধিধ স্থুদৃষ্টাস্ত, উহ টৈরাগ।ধনন্মের পবাকাষ্ঠাও বটে । দেবী বিষু- 
প্রিয়া স্রীনিবাসের নয়নান্দকণ রূপ এবং অপূর্ব ভক্তি প্রেম সনর্শুন আতি- 
শয় পরিতৃ্ণ হন। তৎ্কাঁলে ভাইগনলহ শ্রীবাস, মুরারী গুপ্র, ব্রহ্মচারী 
গুরুাদ্ঘর, গছাধর দাস, দানেোদৃই, সত্য, কিশর প্রভৃক্তি জীবিত ছিপেন। 
শচীমান্কা ইচ্চোপুর্ধেই পরলোক গন হন। নবঙ্গীপেব স্বাৎকালিক শোভা 
সৌন্দর্যা, লোক্সমারোহ, ধন্মভাব, কীর্তনোৎসাহ দেখিয়া আচাগ্যের মন 
মুগ্ধ হইয়াছিল । 

নথদ্বীপ হইতে আচার্য্য শ্রীনিবান শান্তিপুরে অদ্বৈত ঝোস্বামীর পত্বী 
শ্রী ও মিতাদেবীর সক্ষে সাক্ষাৎ কপিলেন। তেখানেও দেখিলেন অদ্বৈ- 
তের অদর্শন শোকে পারিষদবর্থ রোদন করিতেছে । অনন্তর তিনি খড়- 
দহে গিয়া উপনীত হইলেন । তথায় নিভানন্দের পত়ীদ্বর এবং বীর- 
ভদ্দরের বঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় জাজিগ্রামে চলিলেন। তত্পর 
নানাস্থানের ভক্তগণের অন্থমতিক্রমে তিনি বুন্দাবন যাজ। কবেন। তথায় 
যাইতে যাইছে পথিমধ্যে রূপ সনাতনের পরলোক গমন বার্তা শুনিয়া 
তিনি নিতাস্ত' ব্যথিত হইলেন। গখ্ন বুন্দাবনে আ্রীতীব গোস্বামী, 
গোপাল ভর, লোকনাথ, ভূগর্ড আচাধ্য, হরিদাদ আচাধ্য, রাঘব নরো- 
ভম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান ভক্ত জীবিত ছিলেন। ইহ 
দ্বিগরে দর্শন করিয়া শ্রীনিবাজের চিত্ত কতক পরিমাণে শাস্তি লাভ 
করে। তথায় কিছুদিন অরস্থিতি করিয়া তিনি গোপ।ল ভষ্টের নিরুট 


১২৮. ভক্তিচৈতন্যচঞ্জিকা | 


দীক্ষিত হন এবং ভ্ীজীবের মিকট ভতক্তিশাস্ত্র, শিক্ষ। করেন । এখানেও 
দেখিলেন গৌর নিস্তাই অদ্বৈত এবং দ্ধূপ সনাতনের শোকে সকলে 
অধীর হইয়্। কীদিন্যেছেন, কেহ বা পাঁগলের ন্যায় পথে পথে কুঞ্ে কুঞ্জ 
ভ্রমণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ভক্তিশান্্ব প্রচারের তার জ্রীনিবসের 
উপর অর্পিত হর, এই জন্য তিনি বিশেষ যত্বের সহিত গোস্বামি- 
গণের প্রণীত ভক্তিতত্ব শিক্ষ1 করেন। কিছু দিন পরে তাহাকে সকলে 
বিশেষ দ্মেহ অনুগ্রহের সহিহ গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন এবং কতক- 
গুলি গ্রন্থ গাড়ি বোঝাই করিয়! সঙ্গে দিলেন । শ্যামানন্দ এবং নরো- 
তম ঠাঁকুরও এই সঙ্গে দেশে প্রত্যাগমন করেন । বিদায়কালে সমুদায় 
ভক্তমগ্ডলী শ্রীনিবাসকে ভক্কিশ্াস্্র প্রচারকার্যে বিশেষরূপে অভিষেক 
করিয়াছিলেন এবং গাড়ির সঙ্গে মধুরা পর্য)স্ত কেহ কেহ আসিয়াছলেন। 
আচাঁষ্যের জ্ঞানপ্রতিভা বিদ্যাবন্ত। দেখিয়। পর্ডিত ভল্রগণ অতিশয় 
আহল'দিত হন। 

পথে আঁলিতে বনবিষুপুরের নিকট এ সকল গ্রন্থ চুরি যাক এবং 
প্রধান চোব সেই ম্থুযোগে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। এ্রস্থানে বীরহাদ্ির 
নামে এক দহ্থারাঙ্গ কতকগুলি ছুষ্টলোক দার পথিকগণের ধনবস্ত্রদি হরণ 
করিত। গ্রন্থের গাড়ি দেখিয়া রাজা মনে করিল অনেক মূল্যবান সামগ্রী 
অ'ছে, এই সংস্কারে লোকদিগকে বলিরা দিল তে তোমরা কৌশলে 
দ্রব্যাদি হরণ করিবে, কিন্তু কাহার! প্রাণ হানি করিবে না রমুনাথ- 
পুরের নিকট বাবজীরা রাত্রিকালে নিদ্রিত আছেন এমন সময় দক্যগণ 
গ্রন্থের গাড়ি লইয়া! পলায়ন করিল। এইট স্হান পঞ্চকোট পর্বতের 
নিকট, লিতাঁরামপুহ ষ্রেশনের কিছু দক্ষিণে এখানে অদ্যাপ দন ভন্ম 
কিছু কিছু আছে। রাজা হাস্বীর অন্যন্ত আশার সহিত গ্রন্থের আবরণ 
উন্মত্ত করিল এবং এক সিম্ধুক দেখিয়া মহ! আহলাদিত হইল) লেখ 
আছে বে, ভক্তিগ্রন্থের মণহুমার রাজার মন মোহিত হয় এবং বাবাজীদিগের 
দর্শনলাভের জন্য পে অতিশয় ব্যাকুল হইল! নানাস্থানে লোক প্রেরণ 
করে। এদিকে নিদ্রাবলানে আচার্য গ্রন্থ না দেখয়। মহা ছুঃখিত' হইলেন; 
কে লইল, কোথায় গেল, কিছুই সন্ধান না পাইর। সঙ্গিগণের সহিত বনু 
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শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তদনস্তর তিনি শ্যামানন্দ ও নরোতমকে 
গঁছে পাঠাইয়! আপনি গ্রস্থান্থুসন্ধানে প্রব্ভত রছিলেন। রাজা গ্রন্থ চুরি করিয়া 
অবধি ধর্মের জন্য এত দূরা[ব্যাকুল হুইরাছিল যে, দস্যুবৃত্তি সমস্ত পরিত্বনাগ 
করিয়া সর্বদ] পরমার্থতত্ব শ্রবণে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল । তাহার 
গৃহে প্রতিদ্দিন ভাগবত পাঠ হয় ইছ] শুনিয়া শ্রীনিবাস তথায় উপস্থিত হই- 
লেন | তাহার ভক্তিরনরঞ্জিত দিব্যকাস্তি অবলোকনে রাজার মন মোহিত 
হুইল এবং বুঝিল যে ইনিই সেই ব্যক্তি হইবেন বাহার গ্রন্থ আমি চুরি 
করিয়াছি । তখন সে আচারের পদতলে পড়িয়া! কাঁতরত। প্রকাশ করিতে 
লাগিল এবং ঘেখানে যত্বপূর্বক গ্রস্থাদি রাখিয়াছিল 'দেইথানে তাহাকে 
ঙগইয়! গেল। শ্রীনিবাস তাহার দীনত। অনুতাপ ব্যাকুলতা। দেখিয়া! দয়ার্- 
চিত্ত হইলেন এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করিলেন । এই হইতে রাজ। 
হাক্বীর পরম বৈষ্ণব হুইয়! যায় । তাহার স্ত্রী পুত্র পারিষদবর্গ সকলেই 
ক্রমে বৈষ্ঃৰ হুইয়াছিল। আচার্য্য ছুই মাস এখানে থাকিয়া জাজিগ্রামে 
গমন! করিলেন এবং ছাত্রদিগকে ভক্তিশান্ত্র শিখাইতে লাগিলেন । 
এ সময়ে শ্রীনিবাসকেই বঙ্গদেশের প্রধান প্রচখরক বলিতে হইবে । 

কিছু দ্রিন পরে দাস গদাধর নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিক্কা কাটোয়ার 
গক্সাভীরে যেখানে গৌর লন্্যাসপী হন সেই স্থানে বাস করেন এবং 
তথায় .তাহার পরলোক প্রাপ্তি হয় । আীথগুবাপী সরকার নরহরিও 
ইহার কিছু দিন পুর্ব্বে লীলা সংবরণ করেন। এই ছুই জনের শ্রান্ধ 
উপলক্ষে ধে মহামহোত্সব হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয় প্রধান ভক্ত- 
গণ সকলেই ও্রীয় উপস্থিত ছিলেন । গদাধরের শিষ্য যছ্ুনন্দন চক্র- 
বর্তী কাটোয়ার প্রধান বৈষ্ণব, তিনি মহোৎসবের আয়োজন করেন । 
এই উৎসবে নবদ্বীপের প্রাচীন ভাগবত যে কয় জন তখন জীবিত ছিলেন 
স্টাছারাও আসিক্লাছিলেন। শ্বাস্তিপুর হই'চু অদ্বৈতৈর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র এবং 
অচ্যুভানন্দ, খড়দহ হুইতে বীরভন্র, ক্ষেতুর গ্রাম হইতে নরোত্ম স্ব ক্র 
পারিষদগপ অমভিব্যাহারে কাটোযক়! নগরীতে আগমন করিক্াছিলেন । 
শত শত ভক্তের সমাগমে এ সকল দেশ আন্দোলিত হ্ইয়াছিল। পদ 


ধরের মছোত্পবে মহা লমারোছের দহিত নামসন্ধীর্তন হয়। এখানকার উৎ- 
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লব সাঙ্গ করিয়। সকলে শ্রীথপ্ডে আগমন করেন। তথায় নরছরির মহোত 
সবেও যগেষ্ট সমারোহ হইয়াছিল । এই উপলক্ষে জাজিএ্রামে আীনিবা, 
সের গ্রহে কীর্জন উতমন হয় ॥ এক একটি মহোৎসব তথন পঙ্মীপ্রচারের 
বিশেষ উপার ছিল । 

বঙগদেশের মধ্যে প্রথমে ভাগীরখীর ছুই ধারের লোক্ষমকল টেষঃৰ 
ধন হণ করে। এদিকে খডদহ পাণিহাটী সপূগ্াম হালিসভর কাচড়া- 
পাড়া প্রভৃতি, তার পব শান্তিপুর অন্থবিক নবদ্বীপ কাঁটোরা ভীখপ্ 
জাজিগ্রামঃ পদ্মারধরে ক্ষেতুর বুধরি পর্যন্কঃ এই কল স্থানে গুদান 
প্রধান বৈষ্বগণের আশ্রম ছিল 1"কলানোত্বন ঠাকুর পুর্ধে এক জন রাজার 
বংশ ছিলেন $ পরে পরম বৈরাগী হুইয়। ন্ষেতৃর গ্রামে আশ্রম এবং দেখসুত্তি 
স্পাপন করেন । এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে । নরভ্তম 
সঙ্গীত বিদ।াস্ব বিশেৰ বিখ্যাত ছিলেন । বৃধুরিতে রামচক্্র এবং গোবিন্দ 
কবিরাজ, কাটোয়ায় ষছুনন্দন, খণ্ডে রদুনন্দন, জাঁজিগ্রামে শ্রীনিবাস, বন- 
বিঞুপুরে রাজ! হাম্বীর, অস্থিকায় জদয়চৈতন্ঠ, শান্তিপুরে অদ্বৈতৈর প্রত্র- 
তব, খড়দহে বীরভদ্র, এইবূপ লোক্সকল স্থানে স্থানে অবস্থিতি করি" 
তেন, এবং মধ্যে মধ্যে মঙ্থোত্সব উপণক্ষে সকলে লমবেতি ইইতেন। 
ক্ষেতুরে নরোম ঠাকুর ছয়টি বিগ্রহ মূর্তি স্থাপন করেন, তদুপলক্ষে মহা 
মহোতৎসধ হয়ঃ তাহাতে জাঙ্গবা দেবী স্বরং উপস্থিত ছ্রিলেন। আচার্য 
শ্রীনিবাস এই সকল মছোত্সবে এবং বিগ্রহ স্থাপন ক্রিয়ার উচ্চাসন 
লাঁভ করিতন। কিছু দিন বৈরাগ্য ভক্তি সাধন ও প্রচারের পর বৈষঃব 
ভক্তগণের অন্থরেধে তিনি বিবাহ কবেন। কয়েক বত্লর পরে আর 
একটি বিবাহ করেন। নিত্যানন্দ অদ্বৈত চৈঠগ্ত শ্রীনিবাস প্রত্যেকেরই 
দুই দুষ্টটি করিয়া বিবাহ | তখন সতিনে সতিনে বড় ভগ্নীভাৰ ছিল, 
এখন তাহা দেখ! যায় না। এশ্সময় ধন্মপ্রচারের রীতি পদ্ধতি নিয়ম 
প্রণালী পরিক্ষারর্ূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল এমন বোঁধ হয় না। পুরী মথুর! 
বৃন্দাবন শাস্তিপুর নবদ্বীপ ইত্যাদি স্থান ভ্রমর্ণ, মৃত লাধুদিগের সমাধি ও 
লীলাবিলাসের খ্বান দর্শন বিগ্রহ স্থাপন, মহোৎসবে নাম সক্কীর্ভন, 
ভাগবত' শিক্ষা! এবং পাঠ এই সকল থারা লোক ধর্ম সাধন করিত। 
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শ্যামানন্দ এক জন সদেগাপের ছেলে, ইনি উতৎ্কলে প্রচার করিতেন, 
হৃমিংহপুরে ইহার আশ্রম ছিপ । নরোত্বম বৃন্দাবন হইতে আসিয়। ক্ষেতুর- 
গ্রামে থাঁকিতেন, মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ পুরী ভ্রমণ করিতেন । তিনি 
যখন উক্ত দুই স্তানে গমন করেন তখন প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে অনেক্ষেই 
পরলে গৃত হইরাছিলেন। শেষ বারে শ্রীনিবাম নরোন্বম এবং রামচন্দ্র 
কবিরাজ এই তিন জনে নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। তন্বত্তান্ত পাঠে 
নবদ্বীপের বিভ্তৃতি বিবয়ে অনেক লংবাদ প্রাণ্ড হওরা যায়। বৈষ্ণব 
বাবাজীরা এই মন্দ্বীপকে পিনাকাল স্থায়ী এবং গৌরাক্গকে সর্ধাব- 
তাঁরের সার এবং তাহার শাঙ্গোপাঙ্গকে নিত্যসিধঠী জীব বলিয়া! প্রমাণ 
করিবার জনা যত্পখোনান্তি বন্র পাইন্বাছেন। কেহ লেন নবদ্ীপ 
বিশ ক্রোণী, কেহ বঙ্গেন ষোল ক্রোশী। এতদূর হট্টক না ডঃ 
নবদধীগ যে বছদেশের মধো তখন প্রধান গণুগ্রাম ছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। স্সামার বোধ হয় রাঁমকেলীর পরেই নবদীপ। যে 
সময় ভঠনিধাস নরোভ্বম ও রামচন্দ্রেন সহিত নবদ্বীপ পর্যটনে যান 
তখন প্রাচীন ভক্তগণ সকলেই গত হইয়াছিলেন কেবল ঈশানকে 
তাহার দেখিতে পাইলেন । ঈশান শচী এবং গৌরের বড় পরিকর 
সেবক। বাঁলকগৌরার্গ যখন কোন বস্তর জন্য খোট ধরিতেন তখন 
ঈশান কবল তাহ! নিবারণ করিতে অমর্থ ছিলেন। শুন্য নবদ্বী- 
পের শুন্যগৌরগরহে বৃদ্ধ ঈশান বসিয়। শেকে হাহাকার করিতে 
ছেন আচার্য এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিলেন। পর দিন পরাতে ইচ্টার। 
নবদ্বীপ দর্শনের জন্য ঈশ।নের সঙ্জে নানা স্থান ভ্রমণ করেন । গৌর 
কেন স্থানে কোন্‌ সমর কি কপিরাছ্িলেন ঈশুন বিস্তারিতরূপে তাহা 
বুঝা হয়া দিলেন ॥ নবদ্বীপের বে পাড়া গৌরেব জন্ম হস তাহার নাম 
মায়াপুর । ব্তমান নবদ্বীপ হহতে *প্রারর এক ক্রোশ পুর্মে এ নামে এক 
পল্লী অদ্যাপি বর্তমান আছে । ঈশান যেদ্ধপ বাথা করিয়াছেন ভাহাতে 
প্রন্থিপন্ন হয় বর্তমান নবদ্বাপের চক্ু্পাশ্বস্থি গ্রাম যথা সবুদ্রগোড়, 
টাপাহাটি, বিবানগর, জাহাগব, মামগাছি, মাভ।পুর,। বাসুনপুথুর, 
গত ছিল। ঈশান 


৪৫! 


বেলপুখুর, গাদিগাছ। প্রড়তি সনস্তই নবদ্বীপের 
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ধশ্বকল গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ব্যাখ্যা করিসাছিলেন, গ্রন্থ বাল) 
ভয়ে তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম ন।। 

গৌাঙ্গের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের সাধারণ অবস্থা,যত দুর আঁমি 
বুঝিতে পারিলাম তাহাতে এইনপ সিদ্ধান্ত হয় যে, গৌরাঙ্গের দেহ- 
লীল! শেষ হইবার অল্প কাঁল পরেই নিভাই অদ্ধত সনাতন রূপগোশ্বা- 
মীও পরলোক গত হন। জীবগোস্বামী পরে অনেক দিন পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন এবং আরও বিশ পঁচিশ জন উচ্চ প্রকৃতির সাধু তাহার সঙ্গে এক- 
যোগে গ্রন্থ প্রচার, বিগ্রহসেবা, নাঁষকীর্ভন, ভজন সাধন করিতেন । বৃন্দা- 
বন্দে তখন এক প্রকার ভাঁবের জমাট মন্দ ছিল না। পুরীতে কাহার 
থাঁকিতেন তাঁহার! ক্রমে কেহ কেহ পরলোকে চলিয়! গেলেন, কেহ বা 
স্বানাস্তরিত হইলেন । বঙ্গদেশে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের পুত্রগণ শ্রীনি বা 
সাদির সহিত কিছু দ্বিন নানাস্থানে মহোৎসব নৃত্য গীতাদি করেল। ইহ! 
স্বারা স্পষ্ট প্রতীত হহবে, গৌরজীবনবৃক্ষের যে কয়েকটি সুপ সুফল 
প্রস্বত হইয়াছিল ভাহা হইতে কয়েকটি ফপবান বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয় ; 
এবং তাহা হইতেও কয়েকটি স্থচরিত্র বৈষ্ব জন্মে, কিন্ত তার পরে ক্রমে 
মন্দ হইয়া আইসে। ষদিও গৌরাঙ্গ ভক্তপরিবারকে শৌকসাঁগরে মগ্ন 
করিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু তাহার সাধুচরিত্র যে সকল সাধুচরিত্র 
উত্পন্ন করিয়াছিল তাহা দ্বারা তাহার ধর্মাভাস জগতে রহিয়া গেল। 
বৈষ্ণব বাবাজীদের ভাবুকতা। বিনয় সীধুভক্কি সেব। নিষ্ঠা দেখিয়া! আগার 
বড় লোভি হুয়। এখন যদিও আধুনিক্দিগের অনেক কথ এবং ব্যবহার 
উপস্থাপের বিষয় হইয়াছে, এই কারণে যে তাহাতে সারতা নাঁই ;- পরস্পর 
সাক্ষাৎ হইলে এক জন যদ্দি বলেন আমি নরাধম, আর এক জন বলিবেন 
আমি তাধমাধম ; ভিতরে কিছুথাকুক আর ন! থাকুক চখে মুখের ভাব ভঙ্গীতে 
দেখান হয় যেন ভাঁবে গদ্গদ,--কিক্স ' মূলে আদল জিনিষ ছিল তাহা কেহ 
অন্বীকার করিতে পারিবেন না! চৈতন্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের মধ্যে 
য্দিচ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাহাদের পাণ্ডিত্য বিনয় ভক্তির 
অধীন থাকাতে সমকক্ষদিগের প্রতি তাহাদের উপেক্ষা বা দ্বেষ হিংসা 
প্রকাশ পাইন না, পরস্পর পরম্পরের অনুমতি না লইয়া কেহ কোন সাধু 
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কার্ষে। প্রবৃত্ত হইতেন না হয় জপ ন। হয় গ্রন্থপাঠ, হয় সংপ্রসঙ্গ ন। হয় 
কীর্তন ইহাতেই সাঁধুদিগের জীবন অতিবাহিত হইত ? বিষয়কাধ্য আলোচন! 
বা! অনার গ্রাম্য কথ। ছিল না। এ সকল ব্যক্তি যে কেবল দংস্কত ভাষায়, 
শাস্তরচচ্চায় পারদশী ছিলেন তাহা নহে, ইহাদের দ্বার! তৎকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের 
এবং কবিত্বেরও বিলক্ষণ উন্নতি হুইয়াছিল । কীর্তনাঙ্গ গানের মধো ভারি 
অঙ্গের রগ রাগিণী কঠিন তাল মানের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়। মায় । 
কলাবতী গীতে যেমন প্লাগ রাগিণী তাল, কীর্ভনে তদপেক্ষা কঠিন- 
তর গান বাদ্য আছে। নরোত্তম প্রভৃতির গানে সকলে মোহিত হইতেন। 
প্রধান প্রধান বাবাজ্জীদিগের জীবন ধর্মভাব ভক্ভিনিষ্ঠ। সাধারণের 
শ্রদ্ধা! ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিদ। পাঙ্িত্যের সঙ্গে এত বিনয় বৈরাগা 
ভাবুকতা হিন্দুস্থানে বোধ হয় কেহ কখন দেখে নাই। অন্লকালের 
মধ্যে যে বহু লোক এই পথের পথিক হয় তাহার প্রধান কারণ এ সকল 
সাঁধুদিগের নদ্্টান্ত। তদ্ব্তীত নিতাই গৌর অদ্বৈতৈর এবং ভিন্ন ভিন্ন 
নামে কৃষ্ণ রাধার মুক্তি স্থাপন করিয়॥ তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহোৎ- 
সবাদ্দি করিয়া এবং ভদ্রদমাজের লোঁকদিগের জাতিভেদপ্রথার উপর 
কোন হাত না দিয়, বৈষ্ুব সাধুরা সাধারণ শ্রণীর শূদ্র জাতীয় বছ শত 
নরনারীকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কোন প্রতিবন্ধক 
নির্যাতন ত্যাগস্বীকাঁর নাই, অথচ সাধন ভজনপ্রণালী বহু পরিমাণে 
সমতলকারী, ক্ুতরাঁং সহজসাধ্য, এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র দল বৃদ্ধি হইয়। 
যাস । প্রথমতঃ শাক্তদিগের সঙ্গে যে কিঞ্িৎ বিরুদ্ধ ভাব ছিল, শেষে 
জাতিভেদ রক্ষা এবং বিগ্রহসেবার মিলনভূমিতে তাহা তিরোহিত 
হুইয়। গেল। মহোৎসব উপলক্ষে আহারাদিরও দিব্য আয়োজন হুইত ॥ 
ঠাকুরের প্রসাদী ক্ষীর সর ছান। মাঁথন মাল্পুয়া পুরী কচুরি মোহনভোগ 
ফলাদি যাহ! এখন গুলিখের গোস্বমী ঠাস্থুরদের চাট্নিরূপে পরিগৃহীত হয় 
ভাঙা ভোজন করিক়। তখনকার ভক্তগণ সৃষ্ট পুষ্ট হইতেন এবং মহ! 
উদ্যমের সহিত সিংহরবে হরিসম্কীর্ভনে নৃত্য গীত করিতেন । অনেক 
বিষয়ে স্থৃবিধ। ছিল বলিয়াই পরিণামে তাহার এত অপব্যবহারও ঘটিকাছে। 
কিন্তু সরল নিরীহ বৈষ্বদিণের জীবন অনেক বিষয়ে অন্থকরণীয়। 
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তাহার পরস্পর অমবিশ্বাপী ভক্গণকে যেরূপ ভালবাসিতেন, এক 
অন্যের আশীর্বাদ 'প্রসন্নতা পাইণার জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা বিনয় 
প্রকাশ করিত্তেল 5 এক জন্‌ ক্অপঞ্জের বিছেদ ও মিলনে যে ভাবে শোক 
ও আনন্দাশ্র বর্ষণ কর্রিরা ভবে এগামে মগ্ন হইতেন, তাহা দেখিলে 
এবং শুনিলে হনয় ঠা হু । শাবের উল্লাস, ক্রন্দনকোলাহল, 
কোলাকোলি, পদপুলি গ্রহণ, গেবা শুপ্রয়া কার্ভনানন্দ এ সমস্ত এদে- 
শের মধ্যে এক বিচিত্র দ্শ্য। ঠৈহনোর মুষ্ঠি স্থাপন কিক তাহ পুজা 
করা যদিও তাহার, মতের বিপরীত , আচরণ, কিন্ত স্থানে স্থানে এইরূপ 
বিগ্রহ স্থাপন দ্বার! বাবারা তংক।লে নং বর্তমানতাকে অতিশর 
জাগ্রত রাখিরাছিলেন। ইহ। ব্যতীত গরলোকগন্ত সাধুখণ্বে লীলা- 
হান ও সমাধিকেজ উভবা দেওপ জাবের বর দেখিঠেন তাহা 
পড়িলেও মনে উন্লাশ জন্মে! এস দিশুকত হ্রিতণে তাহার আজুকধপ ভাবের 
প্রবাহ ছিল, অপর দিকে বাহিত ভ!পার বাহ্য আকারের অন্রূপ- প্রত্তিমাও 
ছিল, স্ভরাং প্রহর বিচ্ছেদর 'গাথাঁত তাদ্বশ কাহাকেও সহ্য করিতে 
হয় নাই। ইহা দ্বার! ফটোগ্রাফেন অভাব বিমান হইয়াছিঙ্গ । ইহা 
দের ধর্শশান্্র কোন ঘটনাকে আঘুনিক বা আকশ্িপ বলিয়। ধরিত না। 
সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে নিত্য কালের যোগ, শগ্াদেশ, শ্রতি কাজেই 
হইত । এক জন ভক্ত আর এক হন সঞ্ধে মিলিত হইবেন তাহার পুর্বে 
দ্বপ্নাদেশ চাই। যা কিছু সংঘটিত হয় ভাগ পুৰ্ব হইতেই ঠিক করা 
আছে, সমরমতে ভগখান্‌ তাহ ঘটইপা দেন, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব- 
দিগের মধো এত অর্ক 'ছিল যে নন্ছীপবামকে বেদ পুরাণের 
অন্তর্গত করিয়াছেন উহা দ্বারা ভগনানেৰ কত শিশ্য শথণ্ড শাসন" 
প্রথালীর আভাস প্রাপু হওয়। খায় । এনতাবিক উমভির পর বৈষ্ণব 
সমাজের ক্রমে কি দ্র্দশ! ঘউলী ভাতা অর বণিবার এয়োজন রাখে লা, 
চক্ষে সন্গুথেই জাগছে | ভিথাপ খাব! ধ প্রাভাব সাধারণ €লাক- 
দ্িগের মধ্যে আনা'পি দর চয় । হামানা ঢস্তাল নেড়া বাউল+--যে দিনে 
ভিক্ষা! করে, রারে হত দুক্র্মে পরত জরঃ ভাঙহাকেও * বাধাজী ” ধলিতে 


হইতেছে । যিনি যে ভাবে ₹হা বল্ণ কিন্ত বাখাত বদিতে হইল? 


ও 


ভক্ভিচৈতন্যচন্ডি কা । ১৩৫ 


অাক্ষণদিগের এত যে গভিমান বৈঞবৰ পর্খ তাঙাদিগের মস্তকেও “ দান” 
উপাধি চাঁপাইল ! উহা চিন্ন আরো সারুপ্তন কি হিন্ুুসমাজের মধ্যে 
অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত নাই? স্গালশ্য আছে! নৈষবগবিৰারে এখনও এই 
সদ্যমাহসপ্রির সভাভার ভিৎবে কও লাক্তি মিছাচারী নিরীহ বৈষ্ণৰ 
দু্রিগোচর হয়| আমি এন্িসে আব কিছু বলিতে চাহি নখঃ কেবল 
এই মাত্র বলি, বর্তমান কাঁলের বন দল এই বাঁবাজীর্গের নিকট 
হৃদয়তত্ব কিছু শিক্ষা করুন এ৭ং শদ্চরী হইয়া নাস্তিকতা, আর্ধ্যকুল- 
কলম্ক পাষগুত। চুর্ণ করত দিনান্তে, অন্ততঃ একবার ভক্তিভাবে হরিনাম 
কার্তন করুন । আহার পান ভ্োগবিল!দের দাঁস হুয়া মাংসপিগও 
দেহের শ্রীবৃদ্ধি করিলে কি ভইবে£ উপাপি সন্মান বিদ্যার গৌর- 
বেই বা কি ফল দশিবে? জাক্ত নাল রাজকাসস কিন্ব। সামাজিক 
স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্গবাসীদিগকে উন্ভেজিত করিলার জন্য সংবাদপত্রে 
অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়, বড়বড় সভা করিয়া লম্বা! লম্বা বন্তৃত। দেওয়া 
হয়, কিন্তু তথাপি যুবদলের নিববার্ষ।ত1 অপনীত হয়না । শিক্ষিত যুবা 
বিশ বৎসর বরূস পার হইতে ন। ভইন্ে শেন বৃদ্ধ পিতামহের শীভলতাকে 
প্রাপ্ত হস। ইহার কারণ কি? মদ্য মাংন ভোঁজন দ্বার] কি নিজ্জীবতা 
দুর হইবে? কখন না, তাতে কেবল বিলাঁসবাসনা মাঁদকপ্রিরতাই 
বৃদ্ধি হইবে । কোঁন বৎকাঁর্ষোর জঙ্ষে ভগবানের লামগন্ধ নাই, কেবল 
নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধির বাগিতার প্রশংসা কিসে হয় সেই দিকেই দৃষ্টি। 
ইহাতে কি বাঙ্গালীর হাড়ে কখন উৎসাহ অগ্নি জলিতে পারে? বলি 
শুন, ঘরে ঘরে খোল কর্তাল তৃবী ভেরি বাঁজাইয়া হুরিসম্ীর্ভন কর, 
দেখিবে তাহাতে আগুন জলে কিনা? সভা করিয়া বর়্ুতা দাও ক্ষতি 
নাই, কিন্ত তাতে কি জীবন সঞ্চাব কবিতে পারে? খুব মত্ততার সহিত 
খোল কর্তাল বাজাইয়! উচ্চৈঃন্বর্ে ্ুরিণ গান কর । এই সন্ীর্ভন 
বাঙ্গালীর ধাতুকে উষ্ণ করি বাঁর পক্ষে এন প্রধান উপকরণ, তত্তিন্ন 
তাহার বিলাস ও স্খনিদ্রা ভঙ্গ হইবাধ উপায় আমি কিছু দেখিতে 
পাই ল্া। 


২ োটিস্রাস্িশ্ঢাি শিট 


পরিশিষ 





ভক্তির এতিহাসিক তত্ব 


০ 


প্রেমাবতার চৈতন্যদ্দেবের সুমিষ্ট ধন্মজীবন, সর ভাব এবং তত্প্র- 
দর্শিত মহাঁভাবমরী ভক্তির, বিচিত্রতা সন্দর্শনে বিষুপ্ধ হইয়। আমি এই' 
অনৃতপ্রবাহিনী ভক্তিনদীর উৎপত্তি স্থান এবং প্রাচীন বৃত্তাস্ত অবগত 
হইবার জন্য নিতান্ত কৌতুহলাক্রাস্ত হই, এবং ভারতের পৌরাণিক কাল 
হইতে আধুনিক ধর্মসপ্প্রনায়দিগের অবলম্বিত নানা ধর্মশান্্ অন্বেষণ 
করি; কিন্ত এদেশের লোকের এঁতিহাসিক তত্বসন্বন্ধে যেরূপ ওদাল্য ভাব 
পুরর্ধাপর চলিয়। আনিয়াছে তাহাতে আমার আশা সফল হইবার সম্ভাবনা 
অভি অল্প । যাহ! হউক, আমার পরম বন্ধু উপাধ্যায়জীর বিশেষ লাহাধষ্য 
এবং স্বকীয় অন্ুুসপ্ধানে এ বিষয়ে যত দূব কৃতকার্ধ্য হুইয়্াছি তাঁহ! সংক্ষেপে 
এই স্থলে বিবৃত হইল । 

বিশ্বপালক আদিপুরুষ ভগবান্‌ বিষ্ণুর পাদপদ্ম' হইতে এইট নর্দী সুতির 
প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইর। আসিয়াছে । কিন্তু এক্ষণে বেমন ই? একটা 
নির্দিষ্ট প্রণালীবপে প্রশস্তাকাঁরে পরিণত ভ্ইক়্া মানর্চচক্ষের আনন্দবর্ধন 
করিতেছে, আদিমৃুকাতে এনং তৎপরবন্তী বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তদ্রুপ স্পষ্টতঃ 
নব্বনগোচর হয় নাই, এবং ধর্ের একটান্প্রকাণ শীখার মধ্যেও ইহাকে 
কে গ্রপন। করিতে পারিত না সষ্টিকর্ত! বন্ধাগুপতিকে বিধাতা, দৈনিক : 
আীবনেক্ মেতা। এবং ্বদগনস্বানী গৃহদেবতা! বণিক তাঁহাকে পরমান্মীয় জ্ঞানে 
স্ব্ঘয়ের কোমল অনুরাগ অর্পণ ক্ষরার নাম ভক্তি। বৈদিক সমরে এ ভাতের, 
তাদৃশ বিকাশ হয় নাই'। তখন ঈশ্বরের স্থিত জীবের নিকট তর ব্যাতিত সনথন্ধ. 

ডে. | 


২. . . পরিশিষ্ট | 


'আস্ুভূতির সময় নহে। সৃষ্টির অদ্ভুত ক্রিয়া অবলোকনে প্রথমভঃ ' মানব- 
হ্বদয়ে গভীর বিশ্ময় রসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎকালে জগৎশরষ্টাকে 
লোকে প্রধানতঃ অতি দুরের দেবতা, মহান্‌ শঞ্চিশালী প্রবলপ্রতাপা- 
বিত রাজ! বলিয়। বিশ্বীঘ করিত । যদিও কিছু দিশ পরে তাহার! প্রত্যেক 
ভৌতিক ঘটনার নিয়স্তা এবং 'নৈসর্ণিক ব্যাপারের অধিষ্টাত্রী বহু দেব- 
তার উপর সমস্ত এ্রশীশক্ি আরোপ করিত, কিন্তু সেই আদিপুরুষ 
ভগবানের ব্যক্তিত্ব সত্তার সহিত দ্ুমিষ্ট ব্যক্তিগত অন্বন্ধ অনুভব করিয়! 
গ্রীতিনৃত্ি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয় নাই । বেদ ও উপনিষদের কালে 
প্রকৃতিপুজা, কর্্বকাণ্ড, তপস্যা, যোগ সমাধি, প্রশ্ধর্ধ্য বীর্যসন্পন্ন অপরি- 
মেয়, দুজ্ঞেপ্সি ত্রন্মের স্তৰ স্তৃতি গাথ।, এবং কঠোর বৈরাগ্যানুষ্ঠটানেরই 
আধিক্য পরিলক্ষিত হয় । মানবস্বভাবের হৃদয়রূপ উর্ধার। ভূমিতে তখন 
ধর্মবৃক্ষ সংরোপিত হম নাই, সুতরাং সরস ভক্ভিপ্রেমের ধর্দের লক্ষণ 
ঝা অনুষ্ঠান দে সময়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক সময়. 
হুইতে বিজ্ুপাদবিনিঃক্যত এ প্রচ্ছন ভক্তিন্দীর সঙ্ষীর্ণ রেখ। ক্রমশঃ প্রসা- 
ক্িতি হইয়া আসিয়াছে । জীবের, প্রেমপিপাসা গরিত্ভার্থ করিধার জন্য 
ভগবান্‌ স্বয়ং বিধাতৃত্ব শক্তির অবতার হইয়। বুগে যুগে ভূমগুলে মানব- 
কুলে জন্মগ্রহণ করেন $ পাঁলনীশক্তির অবতার বিঞু, দনি জগৎ পাল" 
নের জন্য যথালময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এইরূপ বিশ্বান এ সময় অস্কু- 
রিত হইল। এইজন্য বিষ্ণপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদারের মধ্যে আমরা ভক্তির 
প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই ॥ ভক্তিবৃত্তি ক্বভাঁবতঃই কোন একটা স্পর্শনীয় 
মৃন্তির অন্বেষণ করে, তাহা ন। পাইলে তাহার পিপাসা! নিবৃত্ত হয় না। 
যাহাকে দেখ! শুনা যায়, স্পর্শ আলিঙ্গন কর! যায়, ধাহার উপর সম্পূর্ণরূপে 
ন্বনির্ভর করিয়! মন নিশ্চিন্ত নির্ভর হর, এবং ধাহার সঙ্গে লীলাবিহার 
আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য প্রাণ ক্রন্দন করে, ভক্তি এষন এক জাগ্রৎ 
মত্য পিব হন্মর দেবতাঁকে চার়। এই আন্তগিক' লালসা চরিতার্থের জন্য 
মনুষ্য আপনার সদৃশ ব্যক্তিতে ঈশ্বরদ্ব স্থাপন করিয়াছে । এই নিমিত্ত অপ. 
তারের স্ষ্ট,হইয়ছে ।. ভক্তির অন্থুরোধেই ঈষ্খবর স্বর্গ হইতে ধরাতলে 
অবতীর্ণ হইর।মাপবের সঙ্গে ঘনিষ্ট ুত্রে বন্ধ হইপ্রেন। 


ণ ভক্তির এতিহাসিক তন্ব। তু 


এই সুমধুর ভক্তির ধর্ম স্পষ্টরূপে ক্কোন্‌ সময়ে স্বীয় মনোহায়িলী ুস্তি 
পরিগ্রহ করিল ইতিহাসের 'অভাব হেতু তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় 
নাই। ইহ] বহু পুর্ব্বাচরিত কঠোর শুক বৈরাগা, নিগুণবাদ জ্ঞানকাও এবং 
নীরস যোগধর্থের অবশ্যন্তাবী বিপরীত ফল | ভক্তির আদি তত্ব অন্বেষণ 
করিতে গেলে দেবছুনির প্রতি কপিলের উপদেশের সঙ্গে আমাদের প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। কিন্ত ইহার উজ্জ্রলতা এবং পরিণভাবস্থা সর্জনবন্দনীতব 
যোগাচাধ্য প্রীকৃ্ হইতেই সম্পন্ন হইরাছে। এ পথে অগ্রপর হইতে হইলে 
বছগুণালক্কৃত মভচ্চরিত্র নন্দতনয়ক্ে আমনা কিছুতেই অন্তঞরম করিতে 
পারিনা । স্ুতব্বাং সংক্ষেপে ইহার জীবনের গুরুত্ব এবং মহন এস্থলে কিছু 
বলিতে হুইল । 

শ্রীকঞ্চের সন্বন্ধে সাধারণতঃ যে বদ্ধমূল সংস্কার জন্বিয়া আছে তাহা 
উন্মলন কর! "সামার পক্ষে জঃপাব্য। তীছাব বিবোধী এবং উপাপক উভভ়্ 
লশ্রদারস্থ বাক্তিগণের দ্বারা এই পংস্কার পর্জিপোবিত হত, সুতরাং তৃতীয় 
ব্যক্তি না হইলে এ বিষয়ের নিরপে্ক মৃত প্রসার হওযা। সম্তবিত নছে। 
আন্ততঃ উদ্বারভাবে এ বিষ্বেব অন্তসন্ধান প্রবৃত্তিও বদি কাহারে! মনে 
জাগ্রহ হয়, তাহা হইলেও যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। কৃষ্খের নামে এমনি 
জঘনা সংস্কার লোকের মনকে অধিকার করিক়। রহিয়াছে যে, ইহাতে 
হস্তক্ষেপ করাও একটি ছুঃসাহসের কার্ধা। হয়ত কত লোক কুটিল 
জভর্ষির সহিত বলিবেন, “ইশিও এ দলের এক জন, কোন নীচ অভিপ্রায় 
সমর্থন করিবার জন্য রাসগলীলার হরির পক্ষ সমর্থন করিতেছেন 1” একে 
আমি চৈতনোোর অনুচর, তাহাতে কৃষ্তরিত লিখিতে অগ্রনর হইতেছি, 
এস্থলে আমার উপর অপনভিসন্ধি আরোপ হওয়! বিচিত্র নহে। কিন্ত 
তাহ হটটন্ক, সে জনা আমার কোন ক্ষোভ নাই । আমি এই মহাত্বার ীবন- 
চক্লিত“আলোচনা! করিয়া তৎপরে তীহারস্উটপর সচক্াচর যে দকল গুরুতর 
দোষ আরোপিত হর ভদ্বিবয়ে যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশ করিব। ভরনা করি, 
উদ্বারভেত। প্রশন্তনন! ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সহানুভূতি করিবেন। 

-কলিবুগের প্রারন্তে ধর্মপু রাজা যুধিষিরের রাজত্ব সনয়ে অর্থাৎ, হিন্দু- 
শাঙ্কের গণনানুসারে ৪, ৯৭৬ বৎসর পূর্বে ক্ষতকুলে মথুরানগরে ষহুবংশাবতংস 
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বঙ্ষদেবের, ওরসে উরকীন্ন গর্ভে-্ীকক্ক জন্মগ্রহণ করেন। কথিত গ্মাছে, 
একদ| দেবর্ধি নারদ কংদকে বলিয়াছিলেন, কোমার ভগ্মী দেবকীর অষ্টম 
গর্ভে যে.সন্ভান জন্মিবে তাহা কর্তৃক তোমার প্রাণবিনষ্ট হইবে ।, কিন্ত এই 
অষ্টম গর্ভ কোন্‌ গর্ভ হইতে গণনীয় তাহান্র কিছুই নিশ্চয়তা নাই বলাতে 
কংসরাঁজ প্রথম হইতে ভগিনীর যাবতীয় সন্তানের প্রাণ বিনাশার্থ 
বসুদেৰ দেবকীী উভয়কে, কঠিন নিগড়ে কারাবদ্ধ করিষা রাখেন | 
ক্রমাগত দাতটি সন্তান এ নৃশংস নুপতির হস্তে নিধন প্রান্ত হইলে 
বন্থদেব নিতাস্ত শোকার্ত হন। পরে"অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমি হুইবা 
মাত্র ক্বোন স্থযোগে রাত্রি কালে তিনি তাহাকে যমুনার পরপারস্থ গোকুল 
নগ্ররের রাজা নন্দ ঘোষের আলয়ে লুকাইয়! রাখিলেন এবং যশোদাঁর 
সদ্য প্রস্থ এক কন্যা ছিল তাহাঞক্চে আপন ভবনে লইয়া গেলেন । 
বন্ছু্গেবের সর্ষে নন্দরাজের বন্ধুত1 ছিল । নন্দ যশোদা এই শিশু জজ্তানকে 
অভি যত্রের সহিহ গতিপাপন কনেন, এই জন্য তাহারা ক্কষ্ের পিতৃন্াতৃ- 
স্থাঁনীপ্স হইক্রণছেন | হুরস্ত কংস এ শিশুকে বধ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি 
করে লাই । শেষ ককতকার্ধয হইতে না পারিয়া! ভগিনী ও ভগিনীপতিকে পুন- 
য় কারাঁবদ্ধ করত. বনু ক্লেশ প্রদান করেন। নন্দরাজ কংসের করদ 
রাজার এক জন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন । | 
দেবন্ধীনন্দন প্রথষ বয়ন হইতেই অতান্ত €প্রমবান্‌ প্রিয়দর্শন হইয়। 
উঠেন । গোপাল বালকবৃন্দের সঙ্গে মিশির! তিনি নানাবিধ বাল্যক্রীড়! 
করিতেন | বর়স্য বালকের! তাহাকে এত দুর ভালবাসিত যে, এক দণ্ড 
ছড়ি! থাকিতে পারিত ন।। বালাকালে কৃষ্ণ কিছু দিন বয়স্দিগের সঙ্গে 
প্রুতিবাদীর ঘরে ঘরে নলী চুরি করিয়া খান। পরে গোচারণাদি করিয়ঃ 
ভদবস্তর ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়াদি ৰহু প্রকার লীল। 
বিছা -করেন। সহদয় [প্রবিক ক্কঞ্চচত্্র ব্রদ্বাপী ও ত্রজবালিনী- 
সিগের অত্যন্ত প্রিদ্দ জইয়াছিলেন। তাহার ভিতরে এমন এক 
জলাধারণ গ্রেম ছিল যাহ দ্বার তিনি অতি সহজে সমনক্বস্ক বালক ও. 
রালিকান্দিশের. চিন্তাকর্ষণে সমর্থ, হইতেন। কৃষ্ণের, শরীরের ' গঠন 
প্র, কুচিক্কণ অবঘন শ্যামবর্প, সুমধুর হংশীধ্বলি এবং প্লিমবাৰহার 
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বরজধূগণের প্রাণ মনকে মোহিত করিক্নাছিল । ছিদাম সু প্রতি বঙ্ধল্য 
গৌপবালকের। তাহার প্রেমে এমনি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঙ্ছাক্া 
দ্রব্য বিশেষ ভোজন করিতে করিতে 'মিষ্ট বোধ হইলে তাহার কিয়দংশ কষে 
জন্য রাখিয়া! দ্িত। বৃন্দাবন অতি রমশীগ্ন স্থান, তথায় যমুনাপুলিহন 
তরলপ্তাপমকীর্ণ বিহজ্জকৃঙ্গিত বনমধ্যে পর্যায়ক্রমে ব্রঙ্বালক ও বালিকা: 
থণ সহ তিনি কৈশোর বয়স অতিক্রম করিয়া অক্রু, রের সমভিব্যাহাদে মথুষ! 
যাত্রা করত তথায় কংসকে বধ করিস! উগ্রসেনকে রাজ্যপদ প্রদান করেন । 
তদনন্তর পি্া/ মাতার সঙ্গে পুন্র্বার সাক্ষাৎ হুইল, তাহাদের চরণ 
বন্দন করিয়া তিনি বলিলেন, আপনারা আমার বাল্য পৌগণ্ড ও 
কৈশোর জীবনের সাধ আহ্লাদ কিছুই উপভোগ করিতে পারেন মাই 
তজ্জন্য দুঃখিত হইবেন না। এই সমন শ্রীকষ্জদেব ক্ষত্রীয় ধর্খের প্রথানুসারে 
অবস্তীনগরবাসী সন্দীপন মুনিব নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ উপস্থিত হন। কিছু 
কাল পরে বেদান্ত ন্যায় দর্শন বিজ্ঞান এবং ধনুর্ববিদ্যায় বিশেষরূপে বুাপক্জ 
হইয়। উঠিলেন,| এদিকে কংসের মহিষী বিধবা হইয়া তদীম্বম পিতা 
রাসন্ধের নিকট ছুঃখের কথ। বলাতে সেই মগধদেশাধিপতি জরাপিন্ধ রাজা 
সপ্তদশ বার শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে রণ সজ্জা করে| শেষ কালষবন ও বছ্ছ 
সখ্যংক অসত্য লোক্দিগের সঙ্গে মিলিত হইয়। পুনরায় ভাহার সঙ্গে সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হয়। নন্দতনয় এই কালঘবনদ্বিগের ভয়ে পলায়ন করিয়! সমুদ্রমাধ্যে 
এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্মাণ করত তথায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া" 
ছিলেন । এই স্থান দ্বারক। তীর্থ বলিয়া পরে বিখ্যাত হয় । 

স্লাজ! যুধিঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে শ্রীরুষ্ণের অতান্ত প্রণয় সৌহদয 
ছিল। পাশুব জননী কুম্তীদেবী কৃষ্চের পিসী হুইতেন, আবার রুঝেঃর 
ভগিনী স্তদ্রার, সহিত অজ্জুনের বিবাহ হয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে 
সর্ধদা গতিবিধি ছিল। দৈবফীতনয় থে কেখল প্রেমবান্‌ প্রিয়দর্শদ 
চিন্তহারী ছিলেন তাহা নন্ছে, যৌবন বয়সে তিনি আবার তত্ববিদা।, সংগ্রাম 
কৌশল এবং রাজনীতিতেও এক জন অদ্বিতীয় দূরদর্শী রিজ্ঞ হইয়া উঠেন 
বুদ্ধি বিচক্ষপত্তা, গভীর টিস্তাশীলতা এবং হুক্ষদর্শিত্তা তাহার বিলগ্ষাধ ছিল। 
পারিবারিক্ক মর্ধ্যাপাতেও তিনি তৎকালীন রাজলাবর্থের মধো এক জন সঙ্গ- 
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রাজ ব্যক্তি ছিলেন ।- 'যছুবংশ একটি প্রধান ক্ষত্রীয় রাজবংশ, অনেক. লবণ 
গ্রৃতিষ্ঠ বীর এবং রণনিপুণ সৈনিক পুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করে । "সেই 
যছুরংশে শ্রীরুষ্ জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃকুলের নাম উজ্জ্বল করির। গিয়াছেন। 
দে সময় ভান্ুতীয় ভূপালবর্গের মধো তাহার ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানী এবং বুদ্ধি 
মাণ প্রায় আর কাহাফ ও দেখ! যায় মা । ফলতঃ কুঞ্চের জীবনে বছু প্তণ 
গ্রন্ষত্র সমাহেশিত ছিলি তাজাতে আর নন্দেহ নাই | ভিনি যে ঘোর 
যিষরীর ন্যায় স্বহস্তে রাজকাধ্য করিয়াছেন, কি নিজ বাহুবল ধাব সংগ্রামে 
বীর সেনাদিগকে পৃূরাতৃত কবিষ্া বৈগ্যাতনামা হইস্না গিরাছেন তাহ! 
নহে; কিন্ত তিনি এক দি“ রাজনীনবিশাঁবদ অপাপারণ ধীশভিিনম্পন্গ 
কুবিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন, অপর দিকে শধান্ তত্বৰশীঁ, মানবচরিত্রজ্জ যোগা, 
চার্ধা পণ্ডিত ভিলেন। এক দিকে প্রেনবান্‌ সদয়, অন্য দ্বিঘে 
সত্পরামর্শদাত] রাজমন্দী, রণপঞ্চিত এবং গভইর তত্তক্র ধন্মীচার্ধযা, এই 
প্রিবিধ গুণে অপাধাবণ গুণবান্‌ জব! তিনি রাঙা যোদ্ধা ধর্মজিভালু 
এবং প্রেমপিপাসার্ড নরনাধীকে বশীহৃত করেন। নিজে রাজা হইয়! 
রাক্ষকার্ধ্য কখন, কবেন নাই, অথগ শঠ শত নরপতি ও সম্াটকে ইঙ্গিতে 
পরিচালিত করিয়াছেন । সংগানক্ষেত্রে াছুবল ও শারীরিক বীরত্বের 
জন্য প্রসিদ্ধ না হলেও অগণা সেনানীপরিরেষ্টিত সমবকুশল মহাপরা- 
ক্রেমশালী সেনাপভিপিগৃকে যন্ববৎ ব্যপার কথিপ্রখছেন | সাধন ভজনের 
কঠোর প্রণালী অবলম্বন করিয়া তপনিষ্ঠার উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন 
নাই, অথচ মহা মছোপাধ্যায় যোগী তপন্গী ৬৪৪ সাধকর্দিগকে যোগ 
ভক্তির নিগুড় তত্ব সকল শিক্ষা দির! গিরাতেন। বৈদিক লনয়ে কিন্বা 
. €পীরাণিক কালে শ্রীকঞ্চের ন্যায় নানা গুণবিশিষ্ট মহৎ ও উন্নত আত্মা 
, আর একটিও ময়নগোচর হয় না। মহাভারতের অঙ্গীডৃত যুধিষ্ঠির ভীম 
প্রস্থৃতি মহাতেজ। ধন্মপরায়ণ কত যত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন সকলেই 
ইঙধকে গুকু বলিয়া স্বীকার করিতেন? পাগুবদ্দিগের এমন কোন কার্ধ্য 
ছিধ না যাহা এই মহাপুরুষকে অতিক্রম করি সম্পন্ন হইয়াছে । 

ধর্মপু্ত রাজ! যুধিঠিরই তৎকালে গলাজপদের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, 
ইহ! জানিয়। শ্রীকফদেব তাহাকে সমপ্ত ভারত বাআাজ্যর' একাধিপতা প্রদানে 
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প্রয়াস পান । হতরাং' বিরোধী, ক্ষুত্র ক্ুত্র রাজন্যবর্গ' এবং ছুর্যোধনানি 
যোদ্ধাগণকে তাহার বুদ্ধিকৌশলে পরাভূত হইতে হইয়াছিল । এত বিষর 
ব্যাপার যুদ্ধ ত্িগ্রহের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি অজ্জবনকে গভীর যোগতস্ব 
শিক্ষা দিয়। গিয়াছেন । কুরুপাগবের যুদ্ধে তিনি নিজে অস্ত্র ধরেন 
মাই, অর্জুনের রথে সারথী হইম্সা ফেবল পরামর্শ দিতেন । একটু চিত্ত! 
করিয়৷ দেখিলেই বুঝিতে পাবা যায়, ইহার পুর্ব সনয়ে বে সকল প্রধান প্রধান 
মহা জন্মিয়াছিলেন, তাহার! সংসারের সমুদয় বিষয়ের লঙ্গে লিগ 
থাকির়। এ প্রকার প্রণালীতে ধর্ম গ্রচার করিতে পারেন নাই | জনক, 
অন্বরীষ, ধরব, প্রহ্লাদ অবশ্য এরপ দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেখাইক্াছেন, কিন্তু 
সমস্ত বিষয়ে সর্ব[ক্গীনভাঁবে নহে, জার তাহারা এ শ্রেণীর লোকও নহেন্, 
প্রসিদ্ধ সাধক ও ভক্তের মধো তাহাদিগকে গণন) করিতে হইরে। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপলক্ষে শীক্ুষ্ণ অজ্জনকে যে উপদেশ প্রধান করেন 
তাহাতে আমরা জ্ঞান ভন্তি কর্মমোগের নামঞ্জস্য দেখিতে পাই । নির্লিপ্ত 
ভাবে সংমলারমত্র! নির্বাহ করিমা ধর্ম আচরণ করিতে হইধে তদ্িষয়ে তিনি 
বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন । | 

রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ বছ শন ক্ষত্র রাজবংশকে যুদ্ধে নিহত এবং 
পাওবদিগের পদানত করিনা, সুধিষটিরকে সিংহাসনে বসাইয়া, অঙ্মুনকে যোগ 
ভক্তি শিক্ষ। দিয়! শ্রীকৃষ্ণ অবশিষ্ট জাবন দ্বানকাঁধামে অন্তিবাহিত করেন । 
তথায় জ্ঞাতিব গেঁখ সহিত কোন কোন যাগবজ্ঞ অন্ুষ্ঠানও করিয়াছিলেন ॥ 
এইখানে অনুগত আত্মবীর় পরম ভাগবত উদ্ধবকে তিনি ভক্তিবিষয়ে 
অতি আশ্চর্য্য এবং সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন । যথার্থ ভক্তির শাস্ত্র 
আমরা 'এঈ স্থলে প্রথম দেখিতে পাই। ভক্তির লক্ষণ মকল ইহাক্ধে 
অতি স্ষুন্দরন্রপে,বিবৃত হইর:ছে। মহ্াভারতানুসার শ্রীকষ্ণের ক্ুঝ্সিনী 
প্রভৃতি আট জন পট্টমহিষী এবং তদ্বান্তীত ভীহার ষোড়শ 'সহশ্র পুর- 
নারী ছিল। প্রত্যেকের দশ দশটি করিরা! সস্তান, ত্বাহা হইলে গণনায় 
সর্বশ্ুদ্ধ এক লক্ষ ষ্টি সহস্র আশিটি সন্তান হয়। ইহাদের পুগ্র, পৌব্রা্ি 
লইয়া ভাপ্লান্ন ক্ষোটি ঘুবংশের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রসকল লোক 
প্রতাসতীর্৫ঘে গিয়! গৃহবিবাদে নিধন প্রাপ্ত হয়, ' অবশিষ্ট একটি প্রপোধতর 
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মাজ রাধিকা ভ্রীকষ্ট দেহ গ্্যাগ করেন।' এক দিন স্তিনি সেই প্রীভাসভীর্থে 
'খখমূলে পরবদ্ধে চিত্ত সযাধানপুর্র্বক স্থাণুর ন্যার বসিয়াছিলেন, ঘৃগ 
বোধে এক ব্যাধ 'আপিয়। বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল, তাছাতেই 
তিনি গত্াস্থ হইলেন। কুষ্ণের জীবনদগ্বন্ধে এই পর্্যস্তই থাকুক, আ'র 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। র 

* এ বিষয়ে আমি যত দূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বোধ হক্স, 
শৈশবাবস্থা হইতে বার্ধক্ষা পর্যযস্ত কৃষ্ণের জীবনে এমন গুটিকতক অন1- 
ধারণ গুণ প্রকাশিত হইরাছিল যাহা অনুকরণ করিবার ও কাহারে। সাধ্য 
মাই, এক জীবনে বিভিন্ন সময়ে অন্যত্র তাহা দেখিতেও পাওয়া যাক 
না) শৈশবকালে স্বভাবতঃ কল বাঁলকই প্রেমাস্পৰ নযনাননাকর 
'হয্, কিত্ব কষ্ণের তৎকালে শ্রাভাবিক শৌন্দর্ধয বাভীত আরও কিছু 
'অমাধারণভা ছিল । মাখনচোঁরা গোপাল যেন সকল আদরের পরিসমাঞ্চির 
আধার, এই জন্য রালা বৌন্দর্ষেযর আদর্শ স্থানীর বলিয়৷ ভ্িনি উক্ত হইয়া" 
ছেন। শিশু কালের বিষয় এই গেল, তাহার পর পৌগণ্ড,-পঞ্চম হইতে 
দশম বর্ষ পর্ধান্ত, এ স্মযঘটিও াহণর বড় আনন্দে অভিবাহিত হইয়াছে । 
চোঠযা।, বনবিহার, নন্দের বাধা বহন, ইন্যাদি অবস্থাক্জ ছিদম স্থদাম 
ক্ষৃবলাদি বন়্দ্য সখাগণের মনকে তিনি এমন মোহিত কপিয়াছিলেন যে, 
ভারশ প্রেমিক সর্থাও আব কেহ কখন দেখে নাই । ব্রহ্গবালকগণ তাহাকে 
প্রণণের অধিক ভাল বাসিত। তদনপ্তর কৈশোর কাল, এই ক্কানে 
কিশোর বয়ঙ্কা বালিকাঘিগের সঙ্গে রাললীল। প্রেমৰি্ভার করেন। একাদশ 
ভূইতে পঞ্চদশ বঙসর বয়ঃক্রম কৈশোর কালের সীমা, এই বসের মধ্ো প্রতি" 
ব্বাসিনী নারী ও গোপবাপিকাধিগকে লইয়। তিনি এমনি আহ্লাদ আমোদ 
নৃত্য গীভ ক্রীড়া কৌতুক করিরা খিষাঞ্ছেন যাহ সমস্ত ভারতবর্থে 
প্রেমের আদর্শর্ূপে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । এই লীলা 'ত্বক্তিপরায়ণ 
পবিত্র. চরিত্র মহাত্মাগথের ধর্দরপাঁধনের প্রধান অবলম্বন বলিয়। পরিগৃহীত 
জয়] কৃষ্ল।মের ধাত্বর্থ তাহার জীবনের .একটি অদ্বিতীয় ৩৭ ছিল; 
সেই গুপুগর অধকর্ষণে শ্বামী পিত। মাতা সন্তান ও আক্মীয়গরণক্কে পরিত্যাগ 
কিয়া অ্বধূগ্ণ তাহার নিকট আিত। কালা্টাদের সুমধুর বংশীধ্বণি 
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কর্ণন্ছরে প্রবিষ্ট হইগে তাহাদের প্রাণ উচাটুন হইত। এমন বংশীই বাকে 
বানাইতে পারে? কৃষ্জের হোখলালার বিশুদ্ধ ব্যবহাঁতে গোপবধূগণের 
একান্ত বিশ্বানছিল। এই রাসলীলাকে আমরা বালাকালোচি 5, নির্দোষ 
ক্রাড়ার মঙ্গো যদি গণা করি ভাহাঁছে কি "ন অপরাধ হয়? আীগাতিকে 
ভিনি অত্যন্ত ভালনাসিতেন, গোপীরাও তাহাকে প্রাপহুল্য জীবন সর্বস্ব 
বলিয়া জ্ঞান করিত। কৈশোর কাল এইব+ অনাধারণ প্রেমলীলার অন্ত 
বাহিত ভইল। শেষ যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যরশশাসন, যোগ ও ভক্ভিশিক্ষা -'প্রদান 
এই তিনটি অনুপম ক্ষমত1 ও আশ্চ্ধ্য গুণ তাহার জীবনে বিভিন্ন সমক্ষে 
দুর্টিগেচর হয়। বজ্যশাসন এবং যুদ্ধবি গ্রহসস্বন্ধে এমন গভীর বুদ্ধির 
পরিচর কে দিতে পারে? এবং সশশ্ব সমরোদ্যত বিপক্ষদলের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইব! এমন শুল্প*ম অবাক যোগচত্বই বা কে শিক্ষ! দ্বিতে 
সক্ষম হয়? তাদৃপ যোগপ্রশান মার'বাদাচ্ছন্ন আব্যনমাজে দ্বেতভাবাপর 
সরন ভক্তির ধন্দখই বা আর €ক প্রচার করিতে পারিত? ক্ষ্চচরিত্র 
বুঝিতে হইলে নংক্ষেপে এই জানিতে হইবে যে, তিনি অদ্বিতীয় সুন্দর শিপু 
বাৎ্নল্য রন টরিতার্থেৰ গোপাল, প্রিয় তম সপা।, চিন্তুহারী প্রেমবান্‌ স্ুরসিক 
যুব!, ধন্গুর্র্বদ্যাবিশারদ রাঁজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী, তত্বদর্শা যোগাচার্ধা, ভাবগ্রহী 
ভক্তিরসক্ঞ পণ্ডিত হৃইয়! ধিভিন্ন সময়ে এক একটি অতাশ্চর্ধ্য ক্ষমতার পরি- 
চত্স দিয়াছেন। অবতার বল আর মহাপুকষ বল, ইহার মত বিস্তু্ত প্রভাব 
এবং প্রতিভা ভারতবর্ষের মধ্যে কাহারে হয় নাই। 

থে সকল €দাষ এবং জঘন্া কলঙ্ক ইচ্ছার উপর সচরাচর আরোপিত হক্ক 
তদ্বিকুদ্ধে এক্ষণে আমি কিছু সহজজ্ঞানমূলক যুক্তি প্রবর্শন করিতে ইচ্ছা 
করি। «' কক” এই শব্বার্থ ও ধাতু প্রহায়ের মধ্যে অবশ্য কোন দোষ 
নাই। ইহার যেমন প্রভাব, নামের অর্থ ভাহার অন্ুরূপই আছে। কষ 
ধাতু নক্‌ প্রত্যর করিয়া কৃঝ্ণ হুয়। কৃষ্ণ ধঠতুর অর্থ পাকর্ষণ, বিলি জগতকে 
আপনারদিকধে আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। “ কৃষিভূরবাচকঃ শক্ত ণশ্চ 
নিবৃতিবাচিকঃ। তরোরৈক্যং পরতক্ক্ষ কৃঝ ইত্যভিদীয়্তে ॥৮ [গৌতমীয় 
তন্ত্র] কষ ধাতু ভু বাচক, ৭ নির্বৃত্তিবাচকঃ এই ছুই অর্থাৎ সত্য ও আনন্দ 
যে পরকব্রঙ্দে সম্মিলিত হইয়াছে তাহাকে কৃষ্ফ বলা যায়। বাল্যকালের 
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যে ননীচুরির অপরাধ তাছ ধর্তব্য নহে, কারণ চঞ্চন্রমতি সুলক্ষপাক্রাস্ত 
বালকেরা তাহা চিরকাল সর্বত্রই করিয়া থাকে । তদনস্তর কয়েক বৎ- 
সর পর্য্যন্ত রাখাল হইয়া গোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, গোচাবণ ও 
বালযক্রীড়া করিয়াছেন, সে অবস্থার ইচ্ছাপুর্বক কাহারে! শস্যক্ষেত্রে গোচা- 
রণ করিয়াছেন কি ন| তদ্দিষয়ে কোন অভিযোগ শুনা যায় লাই এই 
সময় বস্ত্রহরণের বিষয় উল্লেখ আছে। সাত বৎসর বরসে ভিনি গোব- 
দ্বন পর্বত ধারণ করেন, বন্তহরণ তাহার পুর্বে, ভাগবতে এবপ প্রমাণ 
পাঁওয়! যায় । গোপবালিকাগণ কাত্যাকনীবরতে ত্রতী হইরা নগ্ধবেশে 
যমুনার শ্লান করিষ্ঠেছিলেন, এমন সময় বয়প্যবালকগণসঙ্গে নন্দতনয় 
তথায় উপস্থিভ হইলেন এবং বালিকাগণের পারতাক্ত বন্ধ লইয়া বৃক্ষা- 
পোহণ করিলেন। ইহা ঘে বালক বালিকাঁগণের বালোচি 5 ক্রীড়ামাত্র 
তাহা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হব। শ্্রীরুঞ্চের বাল্যগ্রীড়া, অদ্ভুতচরিত্র সন্দর্শনে 
সকলে বলিত, এমন অদ্ুতকর্ম্। শুকুমারমতি বাক পল্লীগ্রামে গোপ- 
কুলে কিন্ধপে জন্মিল? বিবস্ত্র হইর। স্নান করিলে ত্রতভ্গ হয় এই 
কখ। বলিরা তিরস্কার করত গোঁপীক্কাদিগকে তিনি বলিয়াছিপেন তামর। 
আমাকে কৃত।প্রনিপুটে প্রণিপাত কর! এ সন্বন্ধে৪ৎ ভাগবতো ও বর্ণপার 
সঙ্গে আধুনিক নংঙ্কারেব কহ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয। তাহার পরদশ হইতে 
পনর বৎসর বয়সের মধ্যে রাঁসলীল! ধর! হইয়াছে । এই রাণলাল। 
যদ্দি একটি নির্দোষ বাল্যক্রীড়। হয়, তাহা হইলে এই ভদ্রসন্তাঃনর অপ- 
রাধ কি? বৈষ্ণবধম্মবিরো্ীরাও রাঁসলীলার প্রতি অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়। 
কঞ্ককে পরদারানক্ত ব্যভিচারী বলেন। আপুনিক বৈঝুবগণও কাহা 
স্বীকার করত পরকীয়ারসাস্বাদন জনা ভগবানের লীলা এই ৰলিয। 
এবং «“€তভীয়সাং ন দোয়ায়” এই সংস্কত বাক্যের দোহাই দিয়া উক্ত 
অপরাধ প্রক্ারান্তবে আপনাদের হষ্টদেবতার স্কন্ধে স্থাপন করেন । এক্ষণে 
এপ্বেখিতে হইবে, কোন্‌ প্রম।ণাহ্ুসারে বিপক্ষ ও শ্বপক্ষ দদের লোকের 
এই দোষ আরোপ করিতে চাহেন ? প্রাচীন শাস্্রীক্ প্রমাণ এবং যুক্তি- 
মূলক সম্ভবনীরত বাতীত আধুনিক, বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের কথ! আমর! 
মান্য করিতে পারি না । প্রচলিভ জনপ্রবাদ বাক্যত গ্রাহ্যই নহে, তাহ! 


ভক্তির এঁতিহাঁপিক তত্ত্ব । ১১ 


সাধারণ লোকে বিশ্বাস করুক। শ্রীমভাগবত এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ, তাহ! 
হইতে নিয়লিখিত শ্লে্কদ্বত্ধ উদ্ধ'ত করাঁযাইতেছে। «* এবং শশাঙ্কাংশু- 
বিরাজিতা নিশাঃ দ সত্যকাযোহম্বরতাবল।গণঃ। দিষেব আক্মন্য বরুদ্ধ- 
সৌরতঃ সর্ধবাঃ শরত্কাবাকথারসাশ্রয়াঃ। 4১০ সক ৩৩ অ, ২৬ শ্লোক । 
এইরূপে সতাসঙ্কল্প হরি এবং তাহার অন্ুরক্তা অবলাগণ ইন্ট্রিয়বিকার 
নিবোধ করিয়। শরতকালীয় কাব্ারসাশ্রিত কথা সেবনে শশাঙ্কবিরাজিতা 
নিশা যাপন করিলেন । « বিব্রীড়িতং ব্রজবধূন্ভিরিদঞ্চ বিষেঃঃ শরন্ধান্থিং- 
তোইনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদাঃ। ভক্িং গ্ররাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগ- 
নাশ্বপহিনোচ্গাচিরেণ ধীদ1 5১০ স্কত ৩৩ অ, ৩৯ শ্লো। ব্রজবধূগণের 
সঙ্গে' ভগবানের এট লীল। যে বাকি শ্রদ্ধানিত হইয়া! শ্রবণ বা বর্ণন করে, 
সেই ধীর বাক্তি ভগবানেনে পরম! ভক্তি লাভ করত হুদ্রোগ কামকে 
অচিরে পরিস্কার করে । হৃর্রোগকামবিজয়ের জন্যই এই লীন, কিন্ত 
পাধারণ্যে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ লইরা কেহ নিন্দা করে, কেহ 
পিন্দাকে দেবলীপা বলিষা আাহাকে প্রশংসার বিষয় মনে করিয়া লর। 
রালবিলাসে ব্রজকুলবগূগণেন্র সঙ্গে শ্রীকষ্ যেরূপ স্বাধীনতার সহিত নির- 
স্কখভাবে খিহরি করেন হাহ তৎ্কাঁলের সামাজিক বাবহারবিরদ্ধ সনোহ 
নাই, বর্তমান হিন্দু আট”র ব্যনহাঁরেরও বিপরীত । কেন না তিনি কিশোর 
বরস্কা অবলাগণের সঙ্গে সদাদর্ধদ1 একত্র পান ভোজন নৃত্যগীত আমোদ 
আহ্লাদ ক্রীড়া কৌতুকে রত থাঁকিতেন, আলিঙ্গন চুষ্ধন, অনরস্পর্শ ইত্যাদি 
কথাও ভাঁগবতে উল্লিখিত আছে, এ সমস্ত আচরণের সঙ্গে ইঙ্কোরোপের 
সভ্য নরনারী ভিন্ন কেহ সহান্থৃভূতি করিতে পারে না। কিন্ত ঈদৃশ 
আমোদ আহ্লাদ নৃত্যগ্গীত কেলি সন্ত্রীস্ত ইংরাঁজগ নরনারীদিগঞফে করিতে 
দেখিয়া! ভোমরা কি তাহাদিগকে দুক্ষশ্নাখিত 'অপবিভ্রচরিত্র মনে কর? 
সাধ্য কি? তাহা হইলে অসভ্য বর্ধর, বলিয়। ভদ্রসমাজে পকলকে 
তিরস্কত হইতে হইবে । আশ্চর্যোর বিষয় যে) যে সকল উঈপ়োরোপীয় 
জাতি স্্রীলোকদিগের গাত্রম্পর্শ করিষা নৃত্যগীতাদি করেনঃ পরনারীর 
সঙ্গে মান! ভাবে বিহার করিয়া! বেড়ান, শ্রীরুষ্জের নাষে তাহাদেরও ঘ্বণার 
উদয় হর । বিশেষতঃ পাদ্রী সাছেবেরা এ সম্বন্ধে অত্যস্ত ত্বণ প্রকাশ 
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করিয়া থাকেন |. কৃষ্ছের রাসবিলা ইংগাজদিগেন নাচ এবং আ্বাধীন প্রেস 
বিহারের অপেক্ষা কি নিকু& বাবহাঁর বলিয়া স্থির হইবে? এ ধেশে সেরূপ 
প্রথা চলিত নাই বলিয়া, বিশেষতঃ তপন খধিপ্রচারিত যোগধন্ম এবং 
স্রীনক্ক পরিত্যাগ ইত্যাদি কঠোর বৈরাগ্প্রধান ধর্মের অত্যন্ত 
প্রাহুর্ভীব ছিল বকিয়া, তাঙ্ার অব্যবছিত পরেই এক্প রাসলীল। একটি 
সাংঘাতিক নৃতন প্রথা মনে হইতে পারে, কিন্ত বিশেষ প্রমাণ না 
পাইয়া কেবল রুচিধিক্ুদ্ধ কার্ধোর জন্য একজন ম্হৎ লেকের উপর 
এভ বড় একট! দোষ দেওয়া কি কখন বিবেকপক্ষত হইতে পারে ? 
ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক এবং আধুনিক গ্রন্থকার জয়দেব চ'ডীদাস 
বিদ্যাপতির লিখিত বাক্যে শব্দার্থ লইলে রাসলীলাদক ইন্দ্রিন্ববিঝাধ- 
ঘটিত জঘন) কাধ্যরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্ত আসি তাহ! পারি 
না। আমার চৈতন্য, এবং রামানন্দ, হরিদাস, রূপপনাতন প্রভৃতি 
পৰিত্রাত্ম। গুরুজনেরা সেরূপ নিকুষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের 
জীরন যেমন পবিত্র নির্মল ছিল, রাললীপার ব্যাখ্যানও তাহারা তদনুরূপ 
করিয়া গিয়াছেন । বীাহারা নীচ ত্বথিহ ভাবে উহা বর্ণনা করিরাছেন 
তীহাদের অজ্ঞানত্রা দোষে সাধারণ টৈষ্ববৈঞ্ণবীগণের ভয়ানক অনিষ্ট 
সাধিত হইয়াছে । আছ কাল বাহ! দেখিতে পাই, ঠাকুরের রাঁসলীলা যেন 
'ক্কাধম ইন্দ্রিয়াসক্ত বৈষ্ণকবগণের নিষ্কষ্ট প্রবৃত্তি গরিভার্থের এক দৃষ্টাত্ত 
হইপ্1] পড়িয়াছে। ইহাদের চরিত্র যেরূপ জঘন্য পশুবত, ধর্মমত তদ্রপ। 
ইহাদের চরিত্রের অনুগামী ধর্মমত, কিন্তু ধর্মমতের অন্ুগাধী চরিত্র 
নাহে।। ছুক্ষম্ম করিয়। তাহ! নির্দোষ সপ্রমাণ করিবার অন্য যেন 
তাহার? এইভাবে রাঁধাকৃষ্চকে গ্রহণ করিয়াছে । বাঁল্যকালে জীকষ্ণের 
যে সমস্ত লীল! বৃন্দবনে সংঘটিত হয় তাহা বস্ততঃ যেরূপ, ভাগবত্তের 
দশমস্কন্ধে তাহা বর্ণিত আছে ।« এ সমস্ত লীলাবিহারের কোন কেনি 
বিষয়ে লম্পটচত্রিত্র ভুক্কতাঁধম ব্যক্তিদিগের কুক্রিয়ার সঙ্গে বাহা সাঁদৃশ) 
আছে বলিয়া আধুনিক বৈষ্ণবগণ কেহ তাহাকে ইন্দিযবৃন্তি চরিতার্ের 
গ্রতিপোহক জান করির! আপনাদের অপবিত্র কুচি ত্বণিত বাসনা এবঃ 
কুতসিতি কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, কেহ বা নিকৃষ্ট 


ভক্তির এতিহাঁপিক তত্ব । ১৬ 


ইন্্িয়ঘটিত ব্যবহার স্বীকার করিয়া লইয়া! উহাকে দেবতার লীলা, সুতরাং 
নির্দোষ, এই কথা বলিন! সন্ধষ্ট আছেন । শেধোক্তদিশের এই মাত্র উচ্চ ভাব 
যে, তাহারা “তেজীকবসণং ন দোষায়” এই কথ? বলিয়া? ছুর্বল অধিকারীর 
পক্ষে পেরূপ লীলান্বুকরণ বিনাশের কাবণ ইহ! স্বীকার করত আপনা- 
দিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে রাখিরাছেন 1 আধুনিক গ্রন্থোলিখিত ফান” 
ভঞ্জন কলঙ্কভগ্জন নবনারীকুগ্তর চক্জাবলীব কুঞ্জে গমন, আরও অন্যান্ত 
বিলাদরদের কথা যাহা জনসমাঙ্গে প্রচলি» আছে তাহাও আমার বোধ 
হয় বুঁকবিদিগের কুক্ষপ্ননার ফল, ধাত্রা, নাটকের শান্ত্র। ৃ 

গোপীদিগের সঙ্গে কষ্খের প্রেম ঘে নিলিপু এবং নিক্ষাম তদ্িষয়ে ভূরি 
ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হও) যায়| অগ্রিশর্ী তেজস্বী খধি দুর্বাসা কৃষ্জকে 
ব্রহ্মচারী বলাতে, প্রবানা গোপিনী বলিলেন, তিনি ব্রম্মচারী কিজপে হুই- 
লেন? খষি বলিলেন, «“যোহি বৈ ক।মেন কামান্‌ কাময়তে ষ কামী ভবতি । 
যোহি বৈ ত্বরামেন কামান কমিয়ন্তে সোইক্কামী ভবতি ।৮ সককায় ক্ইয়] 
কামনার বিষয় ভোগ কগিলে কামী হয়, অকাম হইয়া! করিলে সে 
অকামী হয়। পরছ্কার অঙ্গম্পর্শ গবং তৎসঙ্গে আলাপ কথাঁবার্ভা ইত্যাদি 
নির্দোষ ব্যবহারও তখন পরদারাভিমর্ষণ বলিক়া অভিহিত হইত । “পরদার” 
অর্থ নান! প্রকারে গৃহীহ হয । এ বন্দ্ধে দোষ ধরিলে অনেক সচ্চর্রিত্র 
ইংরাজ ও স্ুসভ্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকক্কেও দোষী কর! যাইতে পারে। তন্ত্ে 
এক স্থানে লিখিত মাছে. “প্রেদৈন গোপরামাণাং কাম ইত্যগমত্ড প্রথথাং” 
গোঁীগণের বিশুদ্ধ প্রেম ক্কাম বলিয়। লোকবিখাভ ভইয়াছে। গোপাল- 
তাপনীর টাকাকার এই কারগেই “সকাঁমার সর্বহীমুষিত্বা” ইহার অর্থ, 
প্রেমের সহিত বর্তমান বুঝাইয়াচেন। শ্রীরুঞ্ঝ স্তেণ ছিলেন নাঃ কিন্তু 
অনাসক্ত চিত্তে গহাএমে জীপুত্র সহবাঁপ করিতেন, তৎ্সম্বন্ধে ভাঁগৰতের 
আর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, যখন" ভিনি কুকুক্ষেত্রেব যুদ্ধ জয় করিয়া 
দ্বারক্কায় আদিলেন তথন স্ত্রীগণ তাহাকে মুঢ়তা বিশতং জৈন এবং অন্ুক্রগ্ধ 
বোধ করয়।ছিল। 

অধুন। ত্বন্বান্ুসদ্ধায়ী ক্ভবিদা সমাজেও রুষ্ণের মহত্ব প্রতিপন্ন কর! 
নিতান্ত কঠিন কার্য হইন! উঠিম্নাছে) নিক্ষষ্টশ্রেণীর বিদ্যাভিমানদী 


১৪ পরিশিষ্ট | 


অজ্ঞ!ন বৈষ্ণবদিগের উচ্ছিষ্ট মন উষ্টারা আদরের সহিত গ্রহণ .করেন। 
এক জন বলেন লীলা, এক জন রলেন অপবিত্র ছুরভিপদ্ধি চদ্িতার্থ। 
এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপরে টল্লেশ করা হইল, যুক্তি এবং স্থদগজ্ঞান 
কফি'বলে তাহাও একবার দেখা কর্তবা। পনর বত্পর বক্ষঃক্রমে মধো 
ব্রজলীল। শেষ হয়| এ বরলের এক জন ভদ্রপন্তানকে ভক়্ানক দোষে দোষী 
কর! কি সঙ্গত? তীহার পুর্ব জীবন ও পরঙ্গীবন ইহাতে কোন লাক্ষ্য 
দান করে না) যে বাপক কৈশোরে এন অন্দ নে কিযৌবনে পবার্গণ 
করিতে না করিতে ভূ।ল হইরা যায়? স্ই কও কাবার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ত 
করিয়া পরে যোদ্ধা রাঁজমন্ত্রী ধন্মাচার্দা হইলেন । এই সময়েই ভাহার 
যথার্থ মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি এমন গঙগাবনহম যোগ এবং প্রগল্ 9 
ভক্তির কথা শিক্ষা দিলেন '্টাহাতে টিনকাস বাললালার কৃষ্জ বলিন! 
শিন্দা করিতে হইবে, ইহা! কোন্‌ ধন্মের সন?) অজিতেপ্ট্রন বৈশ্বদিগের 
চরিত্র দেখিরাকি তাহার জীবন বিচার বা উটিত% পনর বসব বয়- 
সের মধ্যে যে কার্ধ্য শেষ হইয়া গিরাছে নদ্াব্রা ভবিষাতের শন্ক্ত জীবন 
কখন বিচাবিত হইতে পারে না। তাঁদুশ হিল বজ 85 পর্রিভ্যাগ 
করিয়া আব একবারও শরীফ তখান্ন ফিরলেন না তই বাকি বুঝার ? 
ষাহারা চিস্কা না করিয়। সহম। মন্দ ভণ্ব মাপ করেন তাহাদের জানা 
উচিত, একটি রাঁজোর ভিতরে প্ৃঁহস্থ নব্রনাপীর মধ্যে বান করিয়া! তাদৃশ 
নীচ কার্যে রত থাকিলে সেবাক্তিব দীবন কখন নিরাপদ থাকিত না, 
নগরে পরিবারে শান্তি কশলও রক্ষা পাত না, বুন্দাবনের গোপব্বন্দ আপনা” 
পন জত্রী কনাগণকে সেরূপ ব্যক্তির নিকট ঘাইতেও দিত না। যুদ্ধ ও রাজ- 
কার্ধ্য সন্বদ্ধে ভীহার বৈষয়িক বুদ্ধিমত্ত্। রাজনৈতিক কৌশল চতুরতা অবশ্য 
যোগ ভক্তিপ্রেমলীলার সঙ্গে সমপ্রীস হয় না, তদ্বিষয়ে যাহ! বলিতে চাও 
ধল, কিন্তু মহতের মহত কি গুন্বারা একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে? 
কতবিদ্য উদার চিন্তাশীল 'ব্াক্কিদিগ্ের তাহ! মনে কর! ক্ষদাপি উচিত নঙ্ে | 
চৈভন্তের ন্যায় সাধু বাহার জন্ঠ উন্মত্ত, তাহাকে নিন্দা ও উপেক্ষা করিণ্ছে 
হইলে অন্ততঃ একটু টিস্তাও করিতে হয়। ভারতবর্ষের, অধিকাংশ 
নরনারী উ্রকষ্কে দেবত, বলি পুজা করিতেছে ইহারও ফি কোন 


ভক্তির এতিহাদিক তত্ব। ১৫ 


' অর্থ নাই ? ক্টাহার প্রচারিত যোগ ও ভক্তিতত্ব সাথকদিগের' নিকট অতীব 
মহাম্ল্য সামগ্রী বলিয়। প্রীত হয়। অবশ্য নিজ জীবনে ইহ হৃদয়গ্গম 
করিয়াই চিনি বলিরাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ষে ভক্তির ইতিবৃত্ত 
আমি অন্বেষণ করিতেছি তাঁভার প্রথম অধ্যায় এই যোগাচার্যের নিকট 
তিন্ন আর কোথাও পাই না। : 

রুষ্ধের পুর্বে নক সনাতন নাবদ ফ্রব প্রহুলার্দের জীবনে ভক্তির লক্ষণ 
অভিলক্ষিত হয, ইহারা সকলে চতুভূ্জি বিষুঃমুর্তি পুজা করিয়! গিয়াছেন 
চৈতন্যের কিছু পুর্ব হইতে দ্বিভুজ মূর্তির পুজা আরম্ভ হইয়াছে । 
ধর্্রপিজ্ঞানস্বন্থে কৃষ্ণ অদৈ বাদী ছিলেন। পূর্ববাচার্ধযগণ উপদেশ দিবার 
সময় যেমন আপনাদিগন্ষে 'ঈথ্বন্ভাবাশন্ন অভেদাত্মরূপে প্রকাশ করিতেন 
ইনিও সেইন্ঈপ করিয়াছেন । ধর্মের যথার্থ তত্ব কথা মন্ুষামুখ হইতে 
বাহির হয় না, স্বয়ং ঈখবরই তাভার প্রেরয়িতা এই দৈবাবিষ্ট ভাব সে 
সময় সকল গুরু ও আচার্ধাদিগের মধ্যেই প্রবল ছিল। ঈশ্বরের সহিত 
এক না হইলে মনুষ্য তাহার কথ। বলিতে পারে না, এ কথার তাৎপর্য্য অতি 
গুড় সন্দেহ নাই | ক্রষ্চ অন্বৈহ ভাবের মধ্যে থাকিয়াও ভক্তির উপদেশ 
দিয়াছেন । বস্ততঃ উচ্চ অর্থে অদ্বৈতবাদ সকল ধর্মের চরমাবস্থা । ঈশ্ব- 
রের এগান্ত অনুগত হইলে জীব সত্বন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করিয়াও ভাবে ইচ্ছায় 
কার্ধো ভাহার বঙ্গে এক হইরা বার। এ কথা অন্যান্য সাধু মহাস্বারাও 
বলিয়া গির।ছেন । ঘোগের অদ্ৈনবাদমতে জগৎ মায়া, ঈশ্বর নিগুণি, 
ভক্তির অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর নগ্ূণ, কম্মশীল, জগত কাহার রূপ এই প্রভেদ । 
কাধ্যকালে মন্থুধ্য আপনার স্বাতগ্রয বিস্বৃত হইতে পারে না, কিন্তু মুক্তা” 
বস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হইয়া ঘায়। 
কুষ্ঃ। যোগ করিভেন এবং তদবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন | তাহাকে 
চিনিতে হইলে গীতা এবং ভাগবতের' একাদশ স্ন্ধ পড়িতে হয় । সে 
সমুদায় অমূল্য তত্বপোদেশ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ দিতে পারে না এক্ষণে 
শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাকে যেবধপ হত্বশ্রদ্ধা করেন তিনি তাহার ঠিক বিপ- 
ক্লীত ভাবের -পাত্ধ ছিলেন । ভারতের এত লোকে কোন বত্সামানা 

, ব্যক্তিকে কখন অবতার বলে নাই । কিছু অলৌকিক দেবভাব তাহাতে 


৭. হারছি8 ০ ॥ ॥ কত? হও 
ং লা রি কক হঃ হস] 
৫ ঠা 2 নত ৮ ৬ 
1 ॥ ॥ 
5 
7 পি 


দেখিতে পাইয়াছিল ভাহা্কে আর সন্দেহ নাই / থে রাসনীল! বহু লোকক্ষোর, 
স্ব! উদ্দীপক .হইয়া আছে, রামানন্দের ন্যায় সিদ্ধাত্মা তাহা বর্ণন কত্ত 
করিতে এবং চৈভতলোর ম্যায় দেবাস্্রা তাহ। শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হকি, 
প্লেম। কত লাঁধু ভগবস্তক্ত বাক্তি রাঁদপঞ্চাধ্যার পাঠ করিয়া! অন্যাপি 
বিশুদ্ধ প্রেমপিপাসাকে চরিতার্থ করিতেছেন । সংস্কার ও বিশ্বাসি গুণে একই 
বিষন্ন.লোকের অস্তঃকরণে বিপরীত -্ঠশবেব উদ্দীপক হইয়া থাকে, ইহ? সে 
দ্বিখযবের, ক্টোষু কি মন্থুযোের দোষ তাছ। বুঝিতে হইবে । এই কৃ হইতে 
ভদ্কির: ধণ্ম বিকাশ হইয়া ক্রমে ভারতবর্ষে বহুল বৈষ্ণব জ্তরদায় সঙ্গঠন 
করিয়াছে। স্বভাবের অধীন হইয়া সংসাবাশ্রমে পরিবারমধ্যে বাস 
করিয়। যোগ ভর্তি সাধন করা যা, মালবতত্দর্শী শরীক এ কথা পরি, 
ফার্ূপে শিক্ষা দিয়াছেন । গীতা ভাঁগবনের কোঁদ কোন স্থান উদ্ধৃত 
করিয়। পরে আধুনিক লময়েব ভক্তির উন্নতিধিষয়ে কিছু বলিয়া আর্মি 
গরঙ্থছ শেষ করিব ।  'আপুর্ণ মাণমচল প্রন্চিষ্ঠং সমুদযাপঃ প্রধিশস্তি যন্বৎ। 
সদ্বং কাম। যং প্রবিশন্তি সর্বে স খস্তিমাপ্রেতি ন কামকামী”। শীত 
২, ৭০ শ্লো।, নানা দিক হইছে নদ নদী সফল আলিয়। সমুদ্রে পতিত 
হইতৈছে অথচ তাহার হাস বৃদ্ধি নাই, তেষণি কামনার বিষয় সকল 
বীহাঁর চিত্তকে বিচলিত করিতে পাঁরে না তিনিই শাস্তি লাভ করেনঃ ভোগ 
কামনাশীল ব্যক্তির কখন তাহ! লাভ হয় না| এই উপদেশাহুক্নপ দৃষ্াত্তও 
আমরা কুষ্চের জীবনের নানাবস্থায় পুনও পুনঃ দেখিতে পাই । শাগ্ডিল্য খাষি 
তগবদরীতায় যে ভক্কিভাব প্রচারিত হর তাহা লইয়া ভক্তিমীমাঁংসা হুত্র 
লিখিয়াছেন। এই ভক্ষি ক্রমে বিকসিত ভইর। ভাগ বাতের একা দর স্বান্ধে পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। ভক্তিপথ ক্ষাহাকে বলে পর্ধান্থুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অব 
গত আছেন, তথাপি অহৈতুকী ও সাধনভাক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের ছুইটি শোক 
উঁলিয়া দিলাম | « লক্ষণং ভজ্িবৌগসা 'নিগুস্য হাদাহীরং!' অঠৈতুক্য- 
'ধবাবহিত ষ! ভক্তিঃ পু্চযাত্তমে ॥* পুকুষোভম ভগবানে যে গুদ্ধাভক্ভি 
ভীঙ্াকে অঠৈভুকী 'অব্যবহিতা তড়ি বলিয়! কথিত হইযাছে। * শ্রথখং 
কীর্তনঃ বিষ্কোঃপ্রযণং পাদলেষনং | 'র্চনং বদানং দখসাৎ অধামাধামি বে. 
বং । ইতি পুংসর্পিভা। বিষ্কৌ তক্কিশ্চে্র লক্ষ | * পরমের্খয়ের না গুণ * 
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কীর্তন, ও ম্মরণ, ঠাহাব পনপেব। পূজ! বন্দন! দাস্য ও সথাভব এবং আত্ম- 
নিবেদন এই নবসক্ষণযুক্ত ভক্কিকে সাঁপনভক্তি বলে। ভক্তি কাহাকে 
বলে তাহা আর এখানে বিশেষ করিষা বলিবাঁর প্রত্বোছিন নাই । কষ্ের 
জীবন হইতে ভাক্তির শান্ত উৎপন্ন হইয়া, চৈন্াগীবনে তাহা ব্যাখ্যাত হই- 
পাছে । কৃষ্ণ ভন্কপ্রেমে মাণতর। ঘদ্দি চৈতন্যর মঠ অচেতন হইতেন, তা? 
হইলে মার এবিষষের তত্ব ভ্তিনি গ্রাচার কবিতে পারিত্েন না। টচৈভন্য 
মাঁতিলেন, স্থতরাঁং স্বয়ৎ ভক্তিশাস্ুকর্তা দা হইর়! ভক্তি পদার্থের স্ববপ 
প্রতাক্ষ দেখাইয়া গেলেন । নিশি জ্/ক্ুসেেব বৃন্দধাবনলীলারস-পিপাস্থ 
হইয়া! ভক্তির চরমাবন্তা মহাভাবেৰ দুহক্ত প্রশ্ন কিরেন, কিত্ব কৃষি, 
লীল। অনুকরণ না কবিরা বরং ছরগাপন্ম অবলন্বনপুক্দক সংন্যাপা 
সন্বত্যগী হইয়া যোৌধেতপক্স এককালে পবিহাৰ করত তিপরীহ নাহি 
দেখাইলেন । এ ব্ষয়ে কৈহনাদাঁস, ভগবান্দাস গ্রভতি আধুশিক বৈষ্ঞব- 
গণঞ্চেতন্যের পথ অগুনরণ করিয়। ধনা হইয়াছেন । বর্তমান বৈষবদলের 
কেহ কেহ যদ্দে এইবপ সন্যানসত্রত ধারণ কণিয়া ভিক্িযাজন করিহেন। 
তাহা হইলে এ ধন্মের অনেক গোরব পক্ষ পাইত । এখানে শীষের 
সঙ্গে চৈহনোব কেমন প্রভেদ ! এক করন ক্রাগাঠির নর্যাদ। রক্ষা করিরা 
তহৎসঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেম প্রচার করিলেন, এক জন স্বীলে।কের মুখ পধান্ত দেখি, 
০তন না। প্রথমোক্ত পপ্রম অতান্ত উচ্চ, নিন্রিকারচিভ পবন্রমন। হইয়। তাহা 
পালন করিতে পাঁরিলে স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু অগ্করণকারীদিগের ইহাতে 
প্রায়ই নরকভোগ হয ॥ নারীজ্াতির সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেমব্যবহার দেবহা1দ- 
গেরও প্রার্থনীয়, এবং ইহাই সর্বোপরি কর্তব্য । যাহা হউক, রুষঃলীল। 
হইতে সাধ!রণ নারীকুলের প্রতি লাপকগণের প্রাতি সঞ্চারত হইয়াছে । 
বৈষ্ণব সম্্রদায়ে এ প্রকার পবিত্র প্রেমের সদ্স্টান্ত আছে। মুনি খষিদিগের 
আচরিত কঠোর ,বৈরাগা সংসারভ্যাগ” খুনগমন উত্যাদি প্রথার পরে 
শ্রীক্চ প্রেমে ধর্ম আনিলেন, স্ত্রীঞ্জতিকে ভাল ঝঁদির। গৃহাশ্রমে পরিবার- 
মধো যোগভক্তি প্রেমের ধন্খ প্রচার কত্িলেন। এখানে বলা আবশ্যত যে, 
ভাগবতের তৃতীয় স্কৃন্ধে কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহৃতির প্রতি ভন্ভির 
উপদেশ দিয়! গিয়াছিলেন, ইহাতে ভক্তির আভাস প্রাণ্ত হওয়া যান। 
২৬ 
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অন্বমান উনিশ শত বৎসর পূর্ধে দাক্ষিণাতা প্রদেশে শৈবধর্ষের অত্যস্ত 
প্রছূর্ভাব ছিল। তৎকালের যে ছুই একটি বৈষুণৰ সম্প্রদায়ের কথ! 
শুনিতে পাঁওয়। মায় তাহাদিগকে কেহ গণ্য করিত না। সম্তম শতাব্দীর 
শেষে বা অষ্টম শতাব্বীর আরন্তে এ দেশে শঙ্করাচার্যা জন্মগ্রহণ করেন 
তাহাকে লোকে শিবাবতার বলিত। পরে কেশবাচার্যের পুত্র রামা- 
সুজ '্গাচার্য্য অবতীর্ণ হন। রামানুজ, বিষ্ণুম্বামী, মধ্বাচার্ধ্য, এবং 
নিশ্বাদিত) পুর্ব্বকাঁলে হিন্দুন্ানে এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। রামানন্দী ব1 রামাৎ্। দাঁছ, খা", বলপভাচাষ্য 
প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বতর টংষ্ব সম্প্রদায় যাহা দক্ষিণ ও পণ্চম ভারতে 
অন্যাপি দৃষ্টিগোচর. হয় তাহা উক্ত চারি প্রধান সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত 
শাখা প্রশাখা । ইহাতে বিষুণ এবং রামের উপাসনা প্রচলিত ছিল, 
রাধারুফ্ের উপানন। প্রায় দেখা যায় না; এবং ভক্ঞি প্রেমের প্রান ভাবও 
এ সকলের মধ্যে ছিল না। ভক্তির কোন কোন ভাব দে, [দয়াঞ&হল 
এই মাত্র। নিষ্বাদিত্য সম্প্রদষের লৌকের! রাধাকঞ্চমুন্তি পুজা করিভ। 
প্রকৃত ভক্তি চৈতন্যদেবই প্রদর্শন করেন । চৈনন্য প্রদর্শিত ভক্তির ন্যা় 
প্রগল্ভ। ভক্তি পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয়না । পঞ্জাবে শিখ সম্প্র- 
দায়ের লংস্থাঁপক বাব গুক মামক সে দেশে যে ভক্তি প্রচার অরিয়। যান 
তাহাঁও অতি আশ্চর্য্য । তিনি ১৪৬৯ গ্রাষ্টারধে অর্থাৎ চৈতন্যের ষোল বহ 
সর অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৯ বৎসর পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন, একক সময়ে 
ছুই জন ছুই স্থানে এক হরিভক্তি প্রচার করেন। চৈহন্যের পাচ বহ্দর 
পরে নানকের পরলোক প্রাপ্তি হয়। নানক প্রঙগারিত হরিভক্তির প্রভ। 
শিখ কুকা নিরাঙ্কাৰী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট প্রকাশ 
পাইতেছে। নামগান, গ্রন্থপাঠ, সাধুতক্তি, নানক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিলক্ষণ প্রচলিত মাছে। এত খড় বলবান্‌ পঞ্জাবীদ্বিগকে এই ধর্মের 
গুণে যেন নির্দোষ ম্র্লেশাবকের ন্যায় নম্র করিয়া রাখিয়াছে | পুরুষ 
পরম্পরায় দেই ভাব সংক্রামিত হইয়া অশেষ কীর্তি স্কাপন করিয়াছে? 
তন্মধ্যে অমৃতসরোবরের গুরুদরবার একটি অত্যাশ্চর্য্য কীত্বিস্তস্ত। 
সেখানে বারমাস অষ্ট প্রহর কাল নামগান. গ্রন্থপাঠ সাধুসমাগম হইস়' 
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থাকে। এ প্রকার চিরউৎ্সবের ধর্শমন্দির পৃথিবীর কোন স্তানে নাই। 
নানকপ্রতিঠিত ধর্সসন্প্রদ।য় শেষে একটি যোদ্ধা! জাতি সংগঠন করিয়াছে । 
এই জাতি একটি প্রকাণ্ড দল হইয়। বহুতর যুদ্ধ করিয়াছে । ইহা স্বারা 
মহাপুকষদিগের প্রভাব কেমন তাহা বুঝিতে পার। যায়। দেশ এবং 
জাতির সমুদায় নরনারী তাহাদের নামে ক্ষিপ্রপ্রায় গয়। মহম্মদের শিষ্য 
গণ এ শিষজে জীবন্ত দৃষ্টাণ্ত দেধাইয়াছে এবং অদ্যাপি দেশাইতেছে। 

পূর্ণ ভক্তির বিকাশ আমরা স্বদেশখানা বঙ্গকুপতিলক দৈতনোর জীবনে 
দেখিতে পাইয়হি। হাতপুন্বে ভারতবর্ষে যত যত বৈষ্ণবসপ্প্রদায় দৃষ্টি- 
গেচর হত তাহ! দ্বারা খৈধ অর্থ।ৎ সাধনপরতস্্। ভক্ত প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। টৈহন্য ক্তৃক্ক অহৈতুক্ষধী মহাভাবনরী ভক্তির অপাধারণ ভাব 
জগতে প্রচারিত হইকাছে। তিনি শীকঞচকে পুণবঙ্ধেদ অবঠার পিতা মাতা 
সখা স্বামী বলিরা পুজা করিতেন এবং তাহার প্রেমময় সচ্চিদ্ধানন্দ রূপ সদ! 
সব্বফষণ দন আপ্নের জণ্য উত্কাহিত থাক্তেন। কি এক অপূর্ব্ব 
রূপমাধুধ্যপৰ্সে তাহার মন মন্সিয়াছিল যাহা আমরা কক্পনাতেও অনুভব 
কত পারি না। কঞ্বর্ণ জিভক্গমুরারি শ্যামরূপের বাহা পোন্বধ্যে চিত্ত 
কি এন্ধপ বিশুদ্ধ হইতে পারে? আরও কিছু তিনি “দখিরাছিলেন। তাহ! 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ চৈতন'কূপী ভগবান্। পরঞদের অনন্ত গুণ লৌন্দর্যয 
মহিম। মাধূর্য্য অবণ; 1: ন লেই শ্যামরূপের অভ্যন্তরে দেখিতেন। প্ররুত 
দেবদর্শন না হুইপে এমন অদ্ভুত €প্রমধিকার কি উপস্থিত হয়? তবে 
মুত্তির ভিতর দিয়া তাহ। তিনি দেখিতেন। নিরাকারব্রহ্মবাদী বোগি- 
জনেরাই কি সকলে প্রকৃত ব্রদর্শনন্ধ প্রাপ্ত হন? অনেকেই অন্ধকার 
শূন্য এবং কান্পত মানসপুন্তলিক! দেখিয়া ফিরিয়া আসেন । দিব্যচন্ষু 
থাকিলে ভক্ত তদ্দারা সমস্ত আবরণ ভেদ করির! দেবদর্শন লাভ করেন। 
চৈতন্যের সেচঙ্ষু ছিল। তিনি মৌখিক বাক্য কিন্বা লিখিত গ্রন্থ দ্বারা 
কোন ধর্দ্মশান্ত্র প্রচার করেন নাই । দিবা নিশি ভাবরসেই উন্মত্ত অব- 
সর কোথ।য়? কেবল জীবন দ্বার! ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়াছেন। তৃণের 
ন্যায় বিন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, আপনি অভিমানশুন্য হইয়। অপরকে 
মান দান, এইন্পে সর্বদ| হরিসন্ীর্তন কর, এই মাল্র তাহার উপদেশ 
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ছিল। তাহার মত বিনয়ী এবং প্রমত্ত ভক্ত আর দেখ! যায় ন1। বিজ্ঞান 
প্রতিপার্দিত উদ্েশও তিনি কোন কোন পঞ্ডিতমণ্ডলীতে দিঁয়াছিলেন। 
কিন্তু সেতীাহার ধর্মপ্রচারের অবলম্বিত পথ নহে। জ্ঞান বুদ্ধি বিচার 
এ সকলকে তিনি ভক্তিরসে ডুবাইয়। ধন্মার্থীদিগের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চর 
করিতেন, শ্রই জন্য বুঝিবার অগ্রে লোকে তাহার শিষা হইয়। পড়িত' 
প্রত্যক্ষ দৈবশক্তির নিকট উপদেশ আর কি করিবে? তাহার ছর্জয় 
ভক্তিপ্রভাতবে লোকের জ্ঞান বুদ্ধির গর্ব অগ্রেই চুর্ণ হইয়া যাইত । 
পরে রূপ সনাতন জীব ইহারা ধর্মগ্রন্থ রচনাপূর্বক প্রেম ভক্তির 
শৃক্্াণুত্প্্ তত্ব লিপিবদ্ধ করিলেন । চৈনুন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ 
অদ্বৈত বঙ্গদেশে ধর্ম এচার করেন । বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে কৃষ্ণ রাধি- 
কার অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের পুর্ণাবতার বলেন। শ্রীরুষ্ণ বুন্দাঁবনে রাধি- 
কার সহিত লীলা করিরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত'্থুভৰ করিতে পারিলেন না, শ্রীরাধিক। 
যেরূপ আনন্দ ভোগ করিলেন তদ্রপ তাহার ভাগ্যে ঘটল না, এই জন্য উভ- 
য়ের সুখ গৃন্তোগার্থ উভয়ে এক দেহ হুইয়! গৌর হইলেন । এ কথ।র আধ্যা- 
ত্বিক অর্থ আছে । মানব প্রক্কতির জী পুরুষ যুগল ভাবের সামগ্তস্য তাহাতে 
ছিল | ইহাকে ভক্তাবতাঁরও বলিয়া] থাকে । “অন্তঃকৃফ্ো বহিশোঁর£” এইরূপ 
নানা কথ] চলিত আছে। গৌর পুর্ণাবতার কি অংশাবতার তাহ। মীমাংসা 
করিবার জনা নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এক সভ1 করেন । প্রবাদ আছে 
কোন নারীর উপর দ্ৈবশক্তি সঞ্চার করিয়! তাহার নখ দ্বারা এই শ্রোকটি 
লিখাইয়া লয়েন, যথ। “গৌবাঙ্গো ভগবস্তক্তো! নচ পৃর্ণো ন চাংশক$%। 
ইহার অর্থ ছুই প্রকার হয়, বৈষণবের বলেন, তিনি ভক্তও নহেন, 
ংশও নহেন পুর্ণ । অপরে বলেন, তিনি পূর্ণ ও নহেন, অংশও নহেন, কিন্ত 
ভগবদ্তক্ত । 
চৈতনোর প্রধান প্রধান ভক্ত শিষ্যগণের নাম এই স্থলে দেওয়া] 
ষাইতেছে । হরিপ্রেম অমৃতফলের বাঁজ পুবীসম্প্াদাদুয়র গুরু মাধবেন্ত্রপুরী 
অন্কুরিত করেন, তাহার শিব্য ঈশ্বরপুরী সেই অস্কুরকে হ্বন্ধন্মপে পরি- 
শত করেন। নয় জন পুরীগোম্বামী চৈতন্যরূপ ভক্তিবৃক্ষের মূল, নিতাই 
অদ্বৈত তাহার ছুই প্রধান শাখা, তাহা হইতে বনু শত উপশাখা উৎপন্ন 
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হইয়া রঙ্গদেশে ভক্তিফল বিতরণ করিয়াছে । এঞ্ছ্যতীত চৈতন্যের 
শ্রীবাস শ্রীরাম জ্ীপতি শ্রীনিধি চারি ভাই, চন্দ্রশেখর আচার্যা, পুগুরীক 
বিদ্যানিধি, গদ্দাধর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত [ ইনি নৃহ্যতে প্রধান ছিলেন, ] 
পণ ত জগনানন্দ, [ ইনি প্রভৃকে শাবীরিক স্থখে রাখিতে চেষ্টা কপিতেন, ] 
পাণিছাটীর রাঘব পঞিত, তাহার সঙ্গী মকরধ্বজ কর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, 
দামোদর, তস্য অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত, আচার্য পুরন্দর, সদাশিব পণ্ডিত, 
প্রছ্যয় ব্রহ্মচারী, নারায়ণ পণ্ডিত, শ্রীমান পঞ্িত, | ইনি প্রভুর নৃত্যের 
সময় মপাল ধরিতেন, ] শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী, নন্দন 'আচার্্য, গায়ক মুকুন্ন দত্ব, 
বাস্থদেব দত্ত, যবন হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, শ্রীমান সেন, গদাধর দাস, শিবা" 
নন্দ সেন, গোবিন্দ দ্বর্ত কীর্তনায়া, বিখয় দাস পুথিলেখক* খোলাবেচা 
শ্রীধর, ভগবান্‌ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য, প্রভুর ছাত্র পুরুষোত্তম, সয়, 
বনমালা পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খা, গরুড় পাণুত, গোপীনাথ সিংহ, দেবানন্দ 
পণ্ডিত, শ্রীখগুবাপী মুকুন্দদান, রঘুনন্দন, নরগরিদাস, চিরঞ্জীব, স্থলোচন, 
কুলানগ্রামের মহারাজ, রামানন্দ, যছ্নাথ, পুকষোভ্ভম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, 
বালীনাথ বন্থু, অন্ুপন, শ্রঃ্ূপঃ সনাতন, তস্য শাখা। জীব, রাজেন্দ্র, ভট্ট রঘু 
নাথ, দাস রঘুন।থ, শঞ্ষবারণ্য আচায।, কাশীনাথ রুদ্র, এনাথ পণ্িত, জগ- 
ন্নাথ আচাষ।, বৈদ্য কথ্গদাস, কবিচন্ত্র গায়ক যঠীবর, শ্ীনাথ মিশ্র, ও ভানন্দ, 
শ্রীরাম,ঈশান,শ্রানধি ও গোপীকান্ত মিশ্র, স্থবুদ্ধি মিশ্র দয়াণন্দ,কমল নয়ন, 
মহেশ পণ্ডিত, মধুসুদন কর, পুকরুষোত্তম শৃগালি, জগন্নাথ দাস, টদ) চঙ্র- 
শেখর, দ্বিজ হরিদাস, রামদাস, গোপাল দাসঃ ভাগবতাচাধ্য, ঠাকুর সারুগ 
দাস, বিপ্র জানকীনাথ, বিপ্র বাণীনাথ কীন্তনীরা, গোবিন্দ, মাধবঃ বাসুদেব 
ঘোষ, অভিরাম, মাধব আচাধ্য, কমলাকান্ত, শ্রীহুনন্দন, জগাই মাধাই 
প্রভৃতি অনেক গুলি শ্রাচীনশিষ্য ছিলেন । উড়িষ্যা দেশের প্রধান শিষ্য, 
দার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য, কাণী মিশ্র,প্রছাম মিশ্র, রার ভবা- 
মন্দ, রামানন্দাদি পঞ্চ ভ্রাতা, রাজ। গ্রতাপকুত্র, উষ্ণানন্, পরমানন্দ মহা" 
পাত্র, শিবানন্দ, ভগবাঁন্‌ আঁচার্ধ্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতি, মুরারি 
মাহিতি, মাধবী দেখা, ভৃত্য গোবিন্দ, রামাই, নন্দাই, কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষং- 
ছাস--এ গ্রভুর তীর্থ যাত্রার সঙ্গী, ] বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, ছোট হরিদাস, রাম- 
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তত্র আচার্য, সিংহেশ্বর তপন মিশ্র, নীলাম্বব, সিংহ ভট্ট,কামভট্র,দস্তর শিবানদ্দ্‌, 
কমলানন্দ, অছ্বৈততনয় অচ্যুন্ানন্দ নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষুদ্দাস প্রভৃতি । 
নিত্যানন্দের সঙ্গে গদাধর দাস আর রামদাসকে দিয় গোড়দেশে প্রচারার্থ 
প্রেরণ কম] ছয়। মাধব ও নান্রুদব ঘোষ ইহার সঙ্গে কীর্তনীয়। গায়ক 
ছিলেন । নিগ্যানন্দ কিছু দিন পবে বিবাহ করেন। বস্থ ও জাহ্ব। 
নামে তাহার ছুই স্ত্রী ছিল। বীরনদ্র নামক তাহার এক সম্ভান 
মহা যশস্বী পর্ডিত হইয়া মদৈতরাদ মহ প্রগার করাতে পিতাকর্ভক 
ত্যজ্যপুত্র হন। নিতভাইণ্র টিষ।গণ, শুক বেত্র মর রপৃচ্ছ ধারণ করি- 
তেন। “চৈতন্য ভাগবত", লেখ চ শ্বাসের নারায়ণ নাক্ষী কন্যার 
পুত্র বৃন্দাবন দান, এবং স্তুরথ বণিক কুলের পুর্ধপুুষ উদ্ধরণ দত্ত, 
শ্রীজীব গোস্বামী এবং আরো গশেক গুলি প্রধান লোঁক উহার শিষা 
এবং সঙ্গী ছিলেন। বঙজদেশের এধ্যে নিতাই অনেক লোককে বৈষ্ণব 
করেন । 

শাপ্তপুরে অদ্বৈত আচর্সে ব সঙ্গে আর কতকগুলি প্রধান প্রধান 
ভক্ত যোগ দিনা ধর্সপ্রগার্ ৮৩খন। হগাব মণ্যে আবার দুই দল হয়। 
ক্রমে নিত্যানন্দ ও অন্বৈতের শিবা পরিষা এবং পুত্র পৌতর দ্বারা বৈষ্ঞৰ 
সমাজ বিল্তুত হইয়াছে । খএদও গোপামানা নিত্যানন্দের এবং শাত্তিপুরের 
গোস্বামিগণ অদ্বৈতৈর বংশ । ভুদ্ধ।গাত আর যে সকল বৈষ্ণব গুরু 
গোসাঞী নান। হানে চাট গোর হয় তাহারা অধিকাংশ চৈতন্য প্রভুর 
শিষ্য ছয় জন গোস্বামা বথ।_ণ, সনাতন, জীব, ভট্ট রঘুনাথ, দাস 
রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, ইহাদেবহ অঙ্বত্তী। ইহারা শিষ্যদিগকে ছড়িদার 
ফৌঞ্দার দ্বার পশাদন করেন, ত।হদিগের নিকট কর অংগ্রহ করেন, 
প্রত্যেকের স্বতগ্র কার্ধ্বিভাগ আছে। সখীভাবক, রাঁবাবশ্তুভী, বণরামী, 
গৌরবাদী, খুসিপবশ্বাসী, সহজী, ,অকউল, সাই, দরবেশ, ন্যাড়া, বাউল 
সাহেবধনী, রামবল্পভী, কর্টাভজা, স্পষ্টদ্রায়ক প্রভৃতি অনেক গুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শাখা গত চারি শত বৎসরের মধ্যে চৈতন্োর মূল বৃক্ষ হইতে বাহির 
হইয়াছে । এ সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞান লোক, 
ইহাদের অনেকের ব্যবহার আতশয় জঘন্য, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট মতও 
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ক্তত্বকথ। প্রচার করে বটে, কিন্তু বাবহার সাধারণ ভদ্রসমাজের নিকট 
ঘ্বণিত। সামানা লোকেরাই প্রায় ইহাদের সভা। 

প্রথমাবন্থায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়মপ্যে নাম গান, মাল! জপ, উপবাস, 
দেবপুজা ইন্দ্রিয়লং্যম ইত্যাদি চোষা প্রকার সাধন বিধি ছল: এক্ষণে 
তাহার অনার আড়ম্বর কিছু টিছু শিবামান আছে। গোসশ্বামিগণ শিষ্য- 
দিগকে শ্থাবর সম্পত্তিধ ন্যায় করির। তুলিয়াছেন। ভিতরে ভিতরে 
অনেকে মদ্য মাংস, গুলি গান খান, বাভিচার করেন, শিষ্যের নিকট 
অর্থ গ্রহণ করেন, অবশা পণ্ডিত সন্চ।পত্র লোকও আছেন । হুঃখী 
কৃষক, অশিক্ষিত ব্যবসানী এবং অন্যান্য নিম্ন শেখর লোকেরা ' কেবল 
সামাজিক ভরে অর্থপিশাচ গুরুদ্িগন্ঠে পোষণ করে, কিন্তু তত্পরিবর্তে 
জ্ঞান ধন্ম নীতিবিষয়ে কিছু মাত্র উপকাত প্রাপু হয় না, গুরুভক্তিও 
তাহ!দের আর তেমন নাই।| এই কল নিরাহ অবোধ ব্যক্তি অদ্ব্যা- 
বধি গুককর্তৃক প্রবঞ্চিত হইতেছে দেখিলে মনে কষ্ট হ্য়। 

নিত্ানন্দ ভেক্‌ দিবার প্রণালা প্রবন্ঠিত করেন। মস্তক মুণ্ডন, ভোর 
কৌপীন বহিপ্বান, ভিলক, জপনালা, কমলা, করঙ্গ কস্থা গ্রহণ করিয়! 
গোসাঞ্টীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণ। দিলেই বৈষ্ণবী হওয়া যায়। এই 
ভেকাখলম্বন এক্ষণে দুপ্পবৃত্তি চরিতার্থের প্রধান সহার হুইয়। উঠিয়াছে। 
বিধধাবিবাহ, জাতিভেদণাশক প্রখালী মামান্য লোকদিগের মধ্ো প্রচলিত 
আছে । ভদ্র গৃহস্থগণ হিন্দু আঠার ব্যবহার পক্ষ! করেন। বৈরাগী হইয় 
হিনাম শুনাইয়। ভিক্ষা! কিয়া খাইতে সৈহতনা উপদেশ দ্িরাছেন, শত শত 
নরনাদী তাহা পালন করিতেছে, কিগ্ত অন্য উদ্দেশোঃ কেবল ভক্তি ও 
বৈরাগ্য নাই, তত্ভিন আর সমপ্তই আছে। কোখায় ইহারা হরিসন্কীর্ভনে 
মাতাইবে; ন। এখন ইহাদিগকে দেধিলে কার্ভনে রসভঙ্গ হয়। চৈত- 
ন্যের ধন্ম অত্যন্ত সহজ, অল্প ব্যয়ে *সমুস্ত কাধ্য নির্বাহ হয়, এই জন্য 
দুঃখী অজ্ঞান ব্যক্কতিদ্রিগের পক্ষে ইহা! কত্যস্ত উপকারী । নিতাই 
আবার আরও সহজ করিয়। দিয়াছিলেন। স্তিনি গৌবপ্রগগারিত ভক্তির- 
ধর্মের বাহা আকার সহজ সাধ্য আচার ব্যবহার প্রবর্তিত করেন। ইহার 
সাধন ভজন শাস্ত্র গীত বাদ্যযন্ত্র সমস্তই সহঙ্গ এবং ল্গুলভ। গ্রাম্য 
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গৃুরের গীত, সহজ রচনা! সকলের বোধগনমা । বাদ্যযন্ত্র তাল মান য়াগ 
রাগিনী অঠি সহজ । নাম জপ এবং কার্ভন তপস্যার পরাকাষ্ঠা। বৈরাশী 
বৃক্ষ যুশে কুটারে বাস করিবে, কৌপীন বহির্র্বান পরিধান করিবে, হরি 
বলিয্না ভিক্ষা করিলেই তওুল পাইবে, বিবাহ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের বার পাচ 
পিক, ঝুলি করোয়া কস্থা সম্পত্তি, সহজ বোধ্য কবিতা গাঁথা পদ্দাবলী 
ধর্মশান্ত্র, ব্রাঙ্দণ চণ্ডাল এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, দ্বারে দ্বারে পথে পথে 
হরিনাম কীর্তন করিবে এই সমস্ত আচার বাবহারের মধ্যে গৌর নিভাই 
ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিগোচর ভয়। কিন্তু সহজ প্রণালী বলিয়াই ছুষ্ট 
লোকেরা পাঁপচরিার্থের উপায়রূপে উচহ্ছ। গ্রহণ করিয়াছে । 

আমর! চৈতন্য সম্প্রদায়ের নিকট বিদায় লইবার পুর্বে তাহার প্রধান 
শিষ্য জীব ও রূশ গোস্বামিপ্রণীত ভক্তিগ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ব 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । জীবগোস্বামী ভক্কিসন্দর্ভে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ-- 

জীব তত্বজ্ঞানের অভাবে ঈত্বর বিমুখ হয় । এই বৈষুখা হইতে ভীবের 
সংসার ছুঃথ ঘটরা থাকে । সমুদার শাস্ত্রের উদ্দেশ এই যে, খৈষুখ্য 
নিনারিত হইয়। ঈশ্বপাভিমুখ) হয়। ঈর্বরাভিসুখ্যের নাম উপাসনা । এই 
উপাসন। হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান ভইতে ঈত্বরানুভব হয়। 
ঈশবরান্গভবের তাৎপর্য অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। 

সাক্ষাৎ উপাপননারূপ ভগবদাভিমুখা ছুই প্রকার । নির্বিশেষ এবং 
সবিশেষমর় আভিগুখ্য | নির্বর্বিশেষময় 'মাভিমুখ্যে জ্ঞান প্রধান এবং সবি- 
শেষময্ম় আভিমুখো গহংগ্রহোপাসনা এবং ভক্তি । প্রথমতঃ লোকে যে 
পরিমাণে জড়াতিরিন্তু চিদ্বস্ত অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে 
বিবেকী হয়। কিন্ত এই চিদ্বস্ত অনুভব করিয়াও তাহার বিশেষ স্বরূপ সকল 
অনুভব করিতে সনর্থ হয় না, এক্জন্য নির্ধিশেষ চিন্মাত্র ত্রদ্ম অনুভব করিয়। 
পরিশেষে তাহাতে বিলীন হয় । সাধুখ্ধন্র কৃপাতে যখন চিন্মাপ্র পরব্রঙ্গের 
বি€শষ স্বরূপ অবগতি হয় তখন হয় অন্রংগ্রহোপাসনা, না হয় ভক্তি সমুপ 
স্থিতহন্ন। শক্তির আধার নেই ঈশ্বরই আমি "ঈদৃশ চিন্তার নাম অহংগ্রহ্থো- 
গাদন! । এতদ্বারা উপাঁসকে তাদৃশ শক্তি আবির্ভত হয়। ভক্তি, উহা 
কইতে দম্পুর্ণ ভিন্ন। কারমনোবাকো ঈশ্বরের আন্ুগঞ্জা শ্বীকার করাকে 
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ভক্তি বলে। সুতরাং ভয়দ্বেষ হিংসা বা মহতগ্রহ উপাপনা এখানে স্থান 
পার না। 

এই ভক্তি বিবিধ +_-ম্বারোপিণিদ্ধা, নঙ্গসিদ্ধা, এবং স্বরূপসিদ্ধা । অনুষ্ঠিত 
যাগষজ্ঞাদি কর্শ স্বরং ভক্তি নর; কিন্তু এ সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিলে, 
আরোপসিদ্ধা ভক্তি হয়৷ থাটে । জ্ঞানবন্মার্ি স্বয়ং ভক্তি নহে, কিন্ত 
ভক্তির সঙ্গে সেসকলকে সংযুন্দ করিলে উহার সঙ্ঈসিদ্ধা ভক্তি হয়। 
স্বরূপনিদ্ধ1 ভক্তি সাক্ষাৎ্সন্বন্ধে ঈশ্বরেব আনুগত্য । এখানে জ্ঞান কন্মা্দির 
কোন ব্যবধান নাউ। শ্রবণ কী্রন আদি সাক্ষাঙ ঈশ্বরকে লইয়া হয় 
বলিয়া তাহারা ভক্ষির অঙ্গ, স্থতরাং ভন্ভির স্বরূপদিদ্ধত্বে ইহার ব্যাঘাত 
লহে | 

এই স্বরূপনিদ্ধা ভক্তি ঈথরে ভক্তি ভিন্ন মার ক্ছি চায় না, এজন্য ইহ] 
নিগুণা নিষ্কাঁমা কেবল! স্সাত্যন্তিক্সী অকিঞ্চনা ভক্তি বলির! আখ্যাত হুই- 
য়াছে। এই ভক্তি দ্বিবিধ-"বৈধী এবং রাগা। শীস্্বিধি অন্ুসান্ে ভক্তিতে 
প্রবৃস্ত হইলে ভাহাঁকে টা ভন্তি বলে । এই ভক্তিতে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান এবং 
অর্চন ব্রতাদি অন্ুস্থত হয়। বৈধী তক্তিতে শরণাপত্তি অর্থাৎ একান্তভাবে 
শরণাপর হওয়। সব্ব প্রধান । শ্রবণ কীর্ভনদিতে শরণাপত্তি হইয়া থাকে । 
শবথাপন্তির পর আরে! উন্নতি হয় এজন্য ঈর্ববোপদেষ্ট। গুরু এবং সাধু সঙ্জ- 
মের তেব প্রয়োজন । মৃত্ঠামোচক গুরু লাভ হইলে ব্যবহারিক গুরু পরি- 
ত্যাগ করিবে। 

ঈশ্বরের সংদর্গশাভে স্বাভাবিক ইচ্ছা 'ন্তবাগা ভক্তি । ইহ। ঠ্বধী 
ভক্তি অপেক্ষা! প্রবলহর, কেন না বেণী ভক্তি বিপিনাপেক্ষ বলিয়া! ছর্বল । 
সাধাকের বেখানে স্বাভাবিক রুচি না থাকে দমেশানে কে বিধিনিষেধ 
আঅন্গসবণ করিয়া সাধন করিতেন হক্ব, কিন্ু ঘন্ানে কুচি পেখানে ভানতত 
ঈশ্বরেব সন্তোনকব চ্মনুঠান সকল শ্ইন্টা পাকে) স্কুবাৎ ইভা শ্রেষ্ঠ 
এবং বিধিনিমেপনরপেক্সা। আনুবাগের পগে এই জন্য পবরম স্ণাষ্পদ 
পাপক্রিগধাসকল হওয়া অদন্তন, ঘ্দ প্রনাদ ধশতঃ কিছু হয়ঃ ভগবানেক 
অচু হু ভাহ। কততক্ষণাৎ বিনষ্ট হষ। 

যেসকল ব্যক্তির হ্বয়ে তন্তজ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে অগবা ধাহাদিগের 

২১ 


২৬ পরিশিষ্ট | 


প্রতি মহতের কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহাদিগের ঈশ্বরের কথ। শ্রবণ মাত্রেই ঈগবের 
দিকে চিত্তের আভিমুখ্য এবং ঈশ্ববান্ুভব হইয়া! থাকে । তদনস্তর শ্রবণ 
কেবল রসোদ্দীপন জন্য। সাধারণ বার্তি সকলের শ্রব্ণ মাত্র আভিমুখ্য 
হইয়াও কামাদিদোষ জন্য উহ প্রতিহত হক্ব অবস্থিতি করে । ঈশ্বরের নাম 
উচ্চারণ মাত্র সমদায় পাঁপ বিনষ্ট হয় একথা সত্য; যদি তাহা কোথাও 
না হর, তবে মহত অপরাধে ফল অবরুদ্ধ হইয়। আছে মানিতে হইবে | পুনঃ 
পুনঃ নাতমোচ্চারণ এই অপরাধ নিবারণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াঙ্ে। কুটিলাত্মা 
ব্যক্তি সকণব নান] প্রক্কার আরাধন। অর্চনাও ফলোপধায়ক হয ন1। 
তাহার। অন্তরে অন্তরে ভগবান্‌ এবং তাহার ভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধাবানূ্‌ 
সতবাং তাহাদিগের ভজনান্টন। গ্রাস হয় না। ভঙ্গনাভাস দ্বারাও মুক্তি হয় 
শাপ্রে এরূপ লিখিত আছে, কিস্ত উহা! অকুটিল মুঢ়গণসন্বন্ধে। অপুণ্যবান্‌ 
কুটিলাত্মা মুঢ়গণের ভক্তি সিদ্ধ হয় না। * নহাপুণ্যবতাং লোকে মুঢ়ানাং 
কুটিলাম্মনাঁৎ। ভক্তিরবতি গোবিন্দে কীর্ভনং স্্রণং তথা ॥৮ 

ভক্তিতে শৈথিল্য জন্ম অপস্ভব । তবে দেহরক্ষণাদি জন্য কখন কখন 
ভক্তের যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, তাহ! অন্য বুদ্ধিতে নহে উপাসনাবুদ্ধিতে | 
যেখানে মূঢ়তা বা অদামর্থ্য বশতঃ শৈথিল্য জন্মে সেখানে তদ্বারা ভগবা- 
নের অনুগ্রহ আরো বদ্ধিত হয়। অত্যন্ত দৌরাম্া ভিন্ন বিবেকযুক্ত ব্যক্তির 
ভক্তিতে শৈথিল্য হয় না। শান্শ্রবণজনিত শ্রদ্ধা জন্মিলে আর পাপে 
প্রবৃত্তি হয় না। পুর্বাভ্যাস বশত; যদি ইন্জিয়াদির বিষয় দ্বারা ভক্ত 
আকৃষ্ট হন, তবে তদ্বারা আব দৈন। বুদ্ধি পাইয়া তাহাকে আরে 
ভক্তিমান্‌ করে। শ্রদ্ধা যখন দিদ্ধবাবপ্থা লা করে তখন অসত্যপরি বজ্জন 
সত্যানুষ্ঠান সহজ হইয়া উঠে) যথা ব্রহ্মবৈবর্তে, “ কিং মতযমনুতঞ্জেতি 
বিচারঃ সংপ্রবর্ততে। বিচারেইপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবরজ্জনম্‌। সিদ্ধং 
ভবতি পূর্ণ! স্যাত্তদ শ্রদ্ধা মহাঁফলা ॥ ৯ 

হরিতক্তিরসা মৃতসিদ্ধৃতে' শ্রীম্ধপ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;_-ভক্ভিতে 
পাপ এবং তন্মুল বিনষ্ট হয়| ইহাতে লমুদায় সদগ,ণ লাভ হয়, সমুদয় 
লোকের অন্গরাগভাঁজন হওয়া যায়, এবং বিবিধ স্থুখ উৎপন্ন হয়। ভ্তি 
বছুমাধনেও লাভ হয় না, ঈশ্বরের র্ূপাতে আশু লাভ করা যায়। 


ভক্তির এতিহাসিক তত্ব | ২৭ 


ইহাতে মোক্ষ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া '্রভহীত হয়। ভক্তিতে যে পরম 
আনন্দ লাভ হয়, নির্বিশেষ ব্রহ্গবাদীর ব্রহ্মানন্দ পরাদ্ধ গুণ করিলেও 
তাহার পরমাণুর তুল্য হয়না, ভক্তি ঈশ্বদকে সপার্ধদ ভক্তের নিকট 
আকর্ষণ করিযা আনে। ভক্তির এই সকল গুণকে ক্লেশত্রী, শুভদ। 
সুহ্ল্ল।, মোক্ষলুত।কুৎ, সান্ত্রানন্দবিশেষাত্বা, এবং শীকষ্ণাকর্ষিণী আখ্য। 
প্রদান কর হইয়াছে। 

সাধন, ভাব এবং প্রমভেদে ভক্ত তরিবিধ। [ ্ক্মরূপে বিবেচন। করিলে 
ভক্তি দ্বিবিধি । সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপ। । ঈশ্বরে অন্তঃকরণের বিকাশ 
সাপ্যরূপা । ভাব, প্রেম পপ্রণয়ঃ মেহ, রাগ এই পাঁচ+ এবং মান, অন্থরাগ 
এবং মহাভাব এই তিন, সমুদাযে আট প্রক্কার সাধ্যপাভক্তি | ] 

সাধন। 


সাধনবূপ। ভক্তি দ্বিবিধ £--বৈধী এবং রাগান্থগা । এই ভক্তির চৌষস্তি 
অঙ্গ । গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্গ্রচণ, গুরুসেবা, সাধুজনের অন্ুগমন, সদ্ধর্ম্ম- 
জিজ্ঞাসা, ভোগাদ্িত্যাগ, তীর্থস্থানে নিবাস» কথঞ্চিৎ জীবননির্বাহ, 
উপবাস অশ্বথাদিম্মাননা, এই দশটি ভক্তির আরম্তভ। ভগদ্বিমুখ 
ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ, শিষ্যবৃদ্ধিবর্জীন»ঃ কার্ধোর আড়ম্বরতাগ, বছ গ্রস্থাদি 
অভ্যাস বর্জন, লাভাল।ভে অক্রিষ্টভাব, শোকাদির অবশবন্তিতা, দেষতাস্তরে 
অনবজ্ঞা, ভূতগণের উদ্বেগের কারণ না হওয়া, দেবাপরাধত্যাগ, ঈশ্বর 
এবং তাঁহার ভক্জের প্রতি বিদ্বেষনিন্দাদি সহা করিতে না পারা, এই দশটি 
অভাব পক্ষের ভক্ত্যঙ্গ | চিহ্ূধারণ, নৃগ্য, দগাবনতি, অচিন, পরিচর্যা, গীত, 
সঙ্কীর্ভন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, আন্মনিব্দন প্রহতি অবশেষ চৌয়াল্লিশ অঙ্গ লইয়া 
সর্ধশুদ্ধ চৌবট্টি। এই সকল সমুদায় অঙ্গ সাধন করিতে হইবে তাহ! 
নহে । এক অঙ্গ বা বনু অঙ্গ লহরা সাধন হইতে পারে । শাক্ত্রোক্ত 
এই সকল অঙ্গের সাধন বৈধী ভক্তিতে গ্ুধান | 

রাগাত্সিক ভক্তি দ্বিবিধ। কামরূপা এবং শন্বন্ধরূপা | জনুদায় কামের 
বিষয়কে অবিশুদ্ধত1 পরিত্যাগ করাইয়! প্রীতিপাত্রের সুখার্থ নিয়োগ কাম- 
রূপা | ঈশ্বরে পিতৃত্বাদি অভিমান সন্বন্ধরূপা। রাগাত্তবিকাঁ ভক্তিতে 
ঈশ্বরের লীল। শ্রবণ কীর্তন এবং তছুপযোগী ভক্ত্যঙ্গ সাধন বিহিত । 


২৮ পরি শিষ্ট | 


ভাব | 


ভাব প্রেমন্র্ষোর কিরণসদৃশ, ইহা প্রেমের প্রথমাবস্থা। ইহাতে 
ইষ্টবিষয়ে রুচি হর এবং সেই রুটি দর! চিত্ত নির্মল হয় । সাধনে অথবা 
ঈশ্বর বা তপ্তক্তের অন্ধগ্রহে ভাবোদর হয় । সচরাচর সাধারণ লোকের 
সাধন দ্বার! ভাবোদয় হইয়। থাকে? অনুগ্রহে ভাবোদয অতি অল্প লোকের 
সম্বন্ধে ঘটে । ভাবোদয় হউলে ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলেও ক্ষোভ 
হয় না, শ্রবণ কীর্তনাদি ভিন্ন বণ! সময়হবণ নিবৃত্ত হয় হীন্ত্রিয়ভোগ- 
বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শ্রেষ্ঠ হইয়াও তদ্দিষয়ে কিছুমাত্র অভিমান থাকে না, 
ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা! সুদৃঢ় হয়, অভীষ্ট দেবতাকে লাভ করিবার জন্য শিতাস্ত 
উতৎ্ক জন্মে, ঈখরের নাম গানে সর্বদ]1 রুচি, তাহার গুণগানে সর্বদা 
আনক্তি, এবং তাহার বসতিস্থলে বাদ করিতে একাত্ত প্রীতি হয়| ভাবো- 
দয় হইলেও ভক্তকে দোষ থাকিতে পারে । কিন্তু তাহা লইর়1 তাঁচ্ছিলা 
প্রকাশ উচিত নয়, কেন ন! তিনি ভাবোদয়ে কৃত্যকৃত্য হইয়াছেন । তাহার 
দোষ চত্ত্রস্থ কলম্করেখার ন্যায় । 

প্রেম । 

“ভাব গাঁড় হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। ইহাতে জদয় অমাক্‌ নির্শল 
হয়, ইষ্টে অতিশয় মমত] হয় | এই প্রেমও ছুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। এক 
ভক্তির অন্তরঙ্গ অঙ্গনকল সাধন করিতে কারতে ভাবোদর হয়, সেই ভাৰ 
গ্রাট হইয়া প্রেম হয়, দ্বিভীর ঈশ্বর আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষার্প্রদান 
করাতে প্রেমোদয় হুইল থাকে । প্রেম 5ই প্রকার; মাহাম্মাজ্ঞা নযুক্ত 
এবং মাবৃর্যজ্ঞানযুক্ত। ঈর্খথবের মহিমাজ্ঞান হইতে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ০প্রম 
হয়, ইটি বৈধী ভক্তিতে হইয়। থাকে । র্াগাত্বিক। ভ'ক্ততে প্রারশঃ 
মাধুর্্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয় । 

এই ক্রমে প্রেমোদর হুইর। থাকে; সর্বাগ্রে অদ্ধ। | শান্ত্ার্থে বিশ্বাস ] 
তরদনস্তর সাধুসঙ্গ, তদনস্ত। ভজন], তদ্নন্তর অনর্থ নবৃত্তি, [ ভজনের বিল্ 
সকলের তিরোধান | তদনস্তর নিষ্ট।, তদনস্তবর রুচি, তদনস্তর ভাব, তদনস্তর 
প্রেম । এই প্রেমোদয় হইলে আর বাহিরের সুখছুঃখজ্ঞান থাকে না; 
দুখ দুঃখ কেবল ঈশ্বরের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিতে । 


ভক্তির এতিহাপিক তন্ব। ২৯ 


তক্তিরস। 
ঈশ্বরেতে রতি স্কারী ভাব। এই স্থায়ী ভাব বিভাঁব, অন্ুভাঁব, সাত্তিক 

এনং 'সঞ্ধারী ভাব সহযোগে ভক্তিরসরূঃপ পরিণত হয়। ইহাতে ভক্ত" 
হৃদয়ে চমত্কার ভক্তিরসাস্বাদ হইয়া থাকে! ঈশ্বর এবং তাহার ভক্ত 
'আলম্বন বিভাব, ঈশ্বরের গুণার্দি এবং ভক্তের ঈশ্বর জন্য চেষ্টাদি উদ্দী- 
পন বিভাঁব । স্তন্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণাঃ অশ্রু, প্রলর অর্থাৎ 
স্থখহুখাদিবোধশূন্যতা, এই সকল সান্বিকভাঁব | নির্ধেদ, বিষাদ, দৈন্য, 
গ্লানি প্রস্ৃতি ভেতরিশটি সঞ্চারী ভাব ।,ঈর্শরে রতি পাত্রভেদে ভিন্ন হয় শাস্ত, 
দাঁস্য, সখা, বাতদলা, প্রিয় তা, এই পাঁচ প্রকারে উহ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
যখন কোন সাঁধকে ইহার এক একটি মাত্র প্রকাশ পায় তখন তাহাকে 
কেবলা রতি, এবং যখন খিখিশ্রভীবে উপস্থিত হয় তখন তাহাকে সম্কুল। 
রতি বলে । কিন্ত এতনম্মধ্যে খিটি প্রধানতঃ প্রকাশ পায়, তদনুসারে সাধ 
কের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে । 

শাস্ত | 


শমদমাদিপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণেতে শান্ত রতি দৃষ্টি হয়। ইহাতে 
ঈশ্বরের এশ্বধ্যজ্ঞান প্রধান | মহান্‌ ঈশ্বর এবং আঁত্বারাম শান্ত খষিগণ্জ 
ইহাতে আলম্বন। উপনিষত্শ্রবণ, বিবিক্বাস, তত্ববিচার, বিশ্বরূপদর্শনাদি 
ইহাতে উদ্দীপন । নিরপেক্ষতা, নিশ্মম তা, নিরজক্কারিত্ব, মৌন, জীবন্মুক্তিতে 
সমাদর, ইত্যাদি অনুভাব। প্রলয় ভিন্ন বোমাঞ্চ স্বেদ কম্পাদি সাত্বিক 
ভাব। নির্বেদ, ধৃতি অর্থাৎ দর্শন জন্য স্থখছুঃখানভাব এবং মনের নিশ্চা- 
ধুলা, হর্ষ, মতি, স্থতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। শান্ত পরোক্ষ এবং 
সাক্ষাৎস্ারভেদে দ্বিবিধ। যেখানে উদ্দেশে ভন্ভি উদ্দিক্ত হয় সেখানে 
পরোক্ষ এবং যেগানে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়। ভক্তি উদ্রিক্ত হয় সেখানে 


সাক্ষাৎকার। 


ঙ 


প্রাভি। 
গ্রীতিরস দাস্য, এবং লাল্যত্ব ভেদে দ্বিবিধ। ইহার একটাকে সন্্রম- 
প্রীতি, অপরটীকে গৌরবপ্রীতি বলে। দাসগণের ইঈর্বরে সম্ত্রমপুর্ববক 
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এবং পুত্রত্বাদ্দি অভিমানিগণের গৌরবপুর্বক গ্রীতি হয় বলিয়। একটীর 
নাম সন্ত্রমপ্রীচি অপরটার নাম গৌরবপ্রীতি। হরি এবং তাহার দাসগণ 
একটীতে, হরি এবং তাঁহার লাল্যগণ অপরটীতে আলম্বন | ঈশ্বরের 
অচিন্ত্য শক্তি, কৃপা, শরণাগতপালকত্ব, ক্ষমাশীলত্ব প্রভৃতি গুণ একটীতে, 
রক্ষণত্ব লালকত্বাদি গুণ অপরটাতে প্রধান । এছুয়েতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
প্রাপ্তি এবং স্নেহদৃষ্টি প্রভৃতি উদ্দীপন । আদেশপ্রতিপালন, প্রভুর নিকটে 
যাহার। প্রণত তাহাদ্দিগেব প্রতি মৈত্রী ইত্যাদি একটার অনুভাব, শ্বেচ্ছাচার- 
পরিত্যাগ প্রন্ৃতি অপরটীর অন্থভাব) ভর্ষনির্ধেদ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। 
প্রাচীনগণ দাসাভা বকে সর্বপ্রধান গণ্য করিতেন, এবং ইহাঁকেই তাহাপ। 
ভক্তিরস বলিরাছেন | 
রসঙয়। 


সখ্যরপকে প্রেয়োরস বলে। ইহাতে ঈশ্বর এবং তাহার সখাঁগণ আল- 
ঘ্বন। বৎসলরসে ঈশ্বরে বাত্সলা অর্থাৎ আদবাধিক্য প্রকাশ পার। 
মধুর রদ--সতী স্ত্রীর কামগন্ধশূন্য স্বামীর প্রতি একান্ত প্রীতির ন্যায়-- 
ঈশ্বরে প্রীতি । [ এই সকল রসের বিস্তারিত বর্ণন সময় ও স্থানোপনোগী 
নয় বলিয়! পরিত্যক্ত হইল |] 
তক্তিতে ভপাস্য। 


ভক্তিতে উপাস্য ফি ছিল নির্ণয় করিয়। আমরা প্রাচীন ভক্তিতত্বের 
আলোচনা সাঙ্গ করিতেছি । এবিষয়ের তত্ব নিরূপণ করিতে হইলে 
সর্বাগ্রে ভক্তির প্রপ্ধান প্রবর্তক শ্রীকঞ্চ উপাঁস্কগণ্র উপাস্য কি স্থির 
করিয়াছেন আমাদিগের দেখা উচিত। তিনি যখন গোকুলে নন্দকে শক্র- 
যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করেন, তথন প্রাকৃতিক পদার্থদকলের অর্চনা উপদেশ 
করেন। আবার বস্ুদ্বেব যখন তীাছাঁকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন, 
তখন তিনি বলেন; . ৃ 
| “অহং যুয়মসাবাধ্য ইমে চ দ্বারকৌকনঃ। 

সর্কেপ্যেবং যছুশ্রেষ্ট বিম্বগ্যঃ সচরাচরম্‌ ॥ * 
হে আর্ধ্য ! হে যছ্ুশ্রেষ্ঠ ! আমি, তোমরা, ইনি [ বলদেব ], এই সমুদায় 


জক্তির এতিহাসিক তত্ব । ৩১ 


দ্বারকাবাসী, এমন কি সমুদ্ধায় চরাচর এইরূপ ক্রহ্গদৃষ্টিতে চিস্ত। করিতে 
হুইবে। ভক্তিমীমাংসাহুত্রকার শাগ্ডিল্য এই জন্যই গীতার অভিপ্রায়া- 
সুসারে লিখিয়াছেন ; 
*গভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কত্স্স্য ততম্বরূপত্বাৎ। ৮৬। 
অদ্বিতীয় এই জগৎ ভজনীয়, কেন ন! মুদ্রায় জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ । 
সধুদায় জগৎ চিস্তার বিষয্প হওয়। অসম্ভৰ এজন্য ঈশ্বরের প্রক্কাশের তারত- 
ম্যান্থদ।রে জগতের কোন অংশকে উপান্য বলিয়। শাস্ত্রে স্থির কর! হইয়াছে ॥। 
যথ। ভাগবতে লিখিত হইস্বাছে 
“তেঘ্বেব ভগবান্‌ রাজংস্তারতম্যেন বর্ততে”। 
তন্মাৎ পান্রং হি পুরুষে যাবানাত্ম! বথেয়তে ॥” 
৭ সু, *৪অ, ৩২ শ্রো।। 
হে রাঞন্‌ মন্থুষ্য, তির্য্যক্‌, খষি, দেবতাতে ভগবান্‌ তাঁরতমো অবস্থিত । 
স্ৃতরাঁং যাহাতে জ্ঞানাংশ বত অধিক প্রকাশ পাক তাহাই তত অর্চনা'র 
বিষয় । সগৃষা তিষ্যগাদ্দিতে ভগবানের প্রকাশ বত হউক না, ধাহাঁর নিকট 
যে তব্বজ্ঞান লাভ করে, তিনি তাহার নিকট ভগবানের বিশেষ প্রকাশ স্থল। 
ক্তরাং গুরুকে ঈশ্বব বলি! পুজা কর। সর্ধ্বোচ্চ বিষয় । ্‌ 
“যস্য সাক্ষাঞ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গওরো। 
মর্তযাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুগ্তরশৌচবৎ ॥» 
৭) ১৫ অঃ ২০ শ্লো। 
সাক্ষ.ৎ ভগবান্‌ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যাহার মন্ুষ্যবুদ্ধি, তাহার সমু- 
দায় শান্্রাঙ্যান কুগ্ররশৌচবৎ বিফল । এই গুরুতে ভর্তি করিলেই 
কামাদি সমুদার় দোষ বিনষ্ট হয়। ৃ 
“এততনর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জনা জয়ে । ১৯1” 
গুরুকে ঈশ্বর বল উপচার মাত্র নয়» কা%ণ পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। 
“এষ বৈ ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুর ষেনীরঃ | 
যোগেশ্বরৈবিমৃগ্যাজ্বি্লোকো। ষৎ মন্যতে নরম্‌॥ ২১1৮ 
ইনিই সাক্ষাৎ ভগবধান্‌ প্রকৃতি এবং জীবের ঈশ্বর। যোগেশ্বরের। 
ইই[রই চরণ অন্বেষণ করেন, অথচ লোকে ইহাকে মনুষ্য বলিয়া! মনে করে | 
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বিশেষ সময়ে বিনি সাধারণ লোকের আচার্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, 
সমুদয় পৃথিবীকে নুতন ধন অর্পণ করেন, তিনি সর্বনগুর বলির সাক্ষাৎ 
ভগবানের অবভারবূপে গৃহীত হয়েন | শ্রীরুষ্ এই জন্য স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়! 
গৃহীত হইয়াছেন, শ্রীসৈতনাপেব আপনি ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিলেও প্রধান 
প্রধান শিষ্গণ এই কারণেই তাহার ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । গুরুকে 
ঈর্বরের অবতার বলিয়। পূজা কর। ভক্তিশান্ত্রের প্রধান বাপাব। তবে বে 
মুর্তি গঠন ক রয়া পুজা ঝরা সে কেবল নিম্নাধিকাদীব জন্য | পুর্বে মৃক্তি 
গঠন করা ছিল না, লোকের পদস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাই মু্তিগঠনের মুল । 
”দৃষ্ট1 তেষাং মিখোনণামবজ্ঞানাম্ম তং নৃপ। 
ত্রেতাদিষু হরেরচ্চ। ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতী” ॥ 
এ স্কু, ১৪ অ, ৩৩ হবো, 
হেনৃপ! পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞ৷ দশণ করিয়া! অর্চন। জন্য ত্রেতাযুগ 
হইতে কবিগণ কর্তৃক পুন্তলিকা করা হটরাছে। কিন্তু পৃর্ভলিক। অর্চনা 
করির। কিছু হর ন, যা্দ উপানকের মনুষ্যাদিতে প্রকাশিত পুরুধের শ্রুতি 
বিদ্বেষ থাকে । 
“উপাঁসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষ দ্বিষ|ম্‌ ॥ ৩৪ ॥৮ 
এই গুরুকে পুর্বে অষ্টভুঙ্গ বা চতুভূর্জ রূপে ধর্শন করির। পুজা কর! 
হইত। পরিশেষে এই ঝাল্লনিকাংশ পরিতাগ করিম্া দ্িভুগন্ধপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে। | 
পস্থুলমষ্টভুজং প্রোক্ং স্ক্রকব চত্ুছিজম্‌। 
পরন্ধ দ্বিভূঙ্গং প্রোক্ত, ত্মাদেতভ্রয়ং যজেৎ ॥” 
অষ্টহুজ মুস্তি স্থুল, কেন না উহাতে সমুদায় জগৎকে এইরূপে কল্পনা কর। 
হুইয়াছে | চতু+জ কুগ্ম, কেন না নেই চরাচরের অভ্যন্তরবর্তী অন্তর্যামী 
পুরুষকে সুক্মতত্ব নহ এতদ্বারা গ্রহণ'কর। হইশাছে। দ্বিভূ্জ সর্বশ্রেষ্ঠ কেন 
না যাহাতে ঈথরের বিশেষ বিকাশ হয় তকেধল তীহাকেই ইহাতে চিন্ময় 
ঈশ্বর বলিয়া! গ্রহণ কর হর। ইঈখরের অনন্ত মূর্তি, যে তাহাকে যেরূপে 
চিন্তা করে তিনি তাহার নিকটে সেইরপে প্রকাশিত হন প্রাচীন খেষ্বগণের 
এই মত। 


ভক্তির এতিহাসিক তম্্ব। ৩৩ 


তক্তি শান্জের অর্চনাত্তে ঈশ্বর একাকী পুজিত হন না, সপার্ষদ তাহার 
পুজা হনয় থাকে । মনক সনন্দ নারদ প্রভৃতি বিষ্ুর পার্ষদ, গোপ গোঁপিনী 
গোপবালক কৃষ্চের পার্বদ । অর্চনাকাঁগে ইইাদিশকে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রহণ 
করার গুড় উদ্দেশা আহে? ইহারা ভক্ত ; ইঙ্াদিগা্ে চিন্তা করিয়া তন্ময় 
হইলে ভক্ত হওয়া বাঁধ, এ দন্য ইহাদিগের গারাধনা। গোপালতাপনীতে 
“গোপালোইহমিতি ভাবন্্েত এ স্থল চক্রবন্তী গোপালশবে ছিদাম আদম 
প্রহৃতি গোপবালক এপং | লিঙ্গবিপরধায়ে] গোপীর্গণ সহ আমি এক 
এইরূপ চিন্তা করিবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । গোপালতাপনীর অহংগ্রহ 
উপননাকে এন্ধপে ব্যাখ্যা করিয়া মহাত্ম। চৈষ্তকনা” যে অকিঞ্চন। ভক্তি 
প্রচার করিক়্াছেন তাহার সশংক্গ গোপালতাপনীপ্ মহকে এক কর! 
হইয়াছে । 

হথতন্‌ ভক্তি 'বধান। 


বহু দিন পরে এই ভক্তিপ্রধান ভারতে আর একটি নৃতনবিধ ভক্তিবিধা- 
নের অভ্যুদয় দেখিয়া আমার আশ! বিশ্বাস জীবিত হইয়| উঠিয়াছে। বঙজগদেশের 
পরম সৌভাগ্য যে, এখানকার কতিপয় সুশিক্ষিত ভত্্যুবক মৃদ্ঙ্গ 'করতাঁল 
সহ হরিসস্কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন, ভাগবতাদি বৈষ্ঃবগ্রন্থ পাঠ করিতে- 
ছেন, ভক্তির সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন । ইহারা যদিও ব্রাহ্মপম- 
জের লোক, কিন্তু ভন্কেপথের অন্কুরাগী হইয়া ইহারা মহাপ্রভুর জীবন 
পাঠ করিয়া থাকেন, এবং তাহাকে যথেষ্ট ভক্কি শ্রদ্ধা করেন । ইহাদের 
প্রচারিত ভক্তিবিষযক মত অতি উন্নত এবং বিশুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তেমন মত্ততা এ পর্যযস্ত কাহারে! জীবনে দেখিতে পাই নাই। 
বোধ হয় বর্তমান কাঁলের সভ্যতাই গ্কাহার কারণ। ইঞ্টারা এক অন্বি- 
তীপ্ন নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরপুরুষকে অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা পুজা করিরা 
থাকেন। নৃত্য, কীর্তন, মন্তুতা, নামজপ, সাধুসক্ষ, গ্রস্থপাঠ, ব্রতাদি নিয়ম 
ও প্রেমসাধন; শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখা মধখধূর্ধ্য ইত্যাদি সকল রসের 
ইহার। প্রয়াপী;) কিন্ত কোন বিগ্রহমুর্তির সেবা করেন না। যাহউক, 
ইংরাজি লেখ। পড়। শিখিয়া সভ্য ভব্য হুইস্বা ভক্তিপথ অন্থসরণ কর! 
ইহা! সামান্য কথ! নহে | তগবান্‌ করুন যেন ইহাদের ভুষ্টাস্তে হরি- 
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ভক্তির আোত বর্তমান কালের শুধজ্ঞানী বিলাসপরায়ণ ব্যক্তিদিগের 
মরুভূমি তুল্য হৃদয়কে অপিকার করে। 

এ নকল শুভ চিহ্ন দেখিলে আম গীরাঙ্গের একটি অঙ্গীকার বাক্য 
মনে পড়ে। যৎক্াঁলে ছিনি গুহত্যাগ করিয়। সন্গ্যাসী হইতে যান, তখন 
শিষাদিগকে এই ন্সাশ। দিয়াছলেন নে আনি মারও ছুই বাং আদিব এবং 
এ দেশে আর দ্রুত বার $বিসন্কীর্ভন হনে । তিনি সশরীরে আসিবেন 
এমন মনে করিতে শর না, সৃন্তভবও নূহ, ডাগর কথার তাৎপর্য ও বোধ 
হয় সেরূপছিল শা! যে ভাবার হবিভক্তি র মন্ততা, নামসন্কীর্তনের মধুরতাঃ 
সেই খানেই আমার গৌরাপ আছেন. তাহার জীবন তক্তি ও ভক্তের সক্ষে 
মিশিয়। গিরাছে । ব্রাঙ্গসমাজের ম্রো সেউ হরিভন্ষিক্রধা অবতীর্ণ হই- 
রাছে। ব্রাঙ্গগণ যদি চৈতন)দেবকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্থ। করিতে শিখিয়! 
থাকেন; তবে তাহাদের মধ্যে সেই অন্ুসাঁবে গোরা গ্রভৃও আসি] 
বসিয়া আছেন। এই জন্য বোধ ভইতেছে পিল স+ল। বণিয়াছিলেন 
তাহ মিথ্যা হইবার নহে । শত সহজ লোক যখন তাহার জীবনচক্িত 
পাঠ করিষ্া অশ্রবিসক্জন করিতেছে, তাহার প্রবর্তিত হরিসন্ীর্ভনপ্রণালী 
অবলম্বন করিয়। চপ্রমভক্তির আঁতে ভাসিতেছে, লামরসপানে ও বিতরণে 
স্থখী হইতেছে, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ভক্তিশান্্র আলোচনা করিতেছে, তখন 
আরকি গৌরের আসিবার বাঁকি আছে? আসিয়াছেনই বা কেন বলি- 
তেছি ? ভাবেতে কাধ্যেতে গৌরাঙ্গ চির কাল পৃথিবীতে বর্তমান আছেন 
এবং থাকিবেন। 

একটি বিশেষ আশ্চর্যের বিষ এই, র্গজ্ঞানীর ৃর্ঠিপুক্গা না মানিয়্াও 
উপাসনা সঙ্বীর্তন প্রার্থনাদিতে ধ্গলিত হন, অশ্রপাত করেন, লামরসে 
ইহাদের আবেশ হয়, সময়ে সময়ে মত্ততাও জন্মে ইহ] দেখিলে বিশ্বাস 
হয় কিছু বস্ত ইহীরা পইয়াছেন , নিরাক'বের পূজ। অর্চনায় এরূপ ভাবে।- 
চাস ইহা একটি নৃতন দৃশ্য। পূর্গন নিরাকারবাদীদিগের বড় 
কঠোর ভাব ছিল, ভক্তিরসের লেশ মাত্র তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না 
অধ্বৈতবাদীরা ভগবানের লীলাবিহার মানিত না, কেবল তাহাকে অনস্ত 
(শরাকার নিক্ষিম্ন অজ্ঞেয ছুক্জেয় বলিয়া নিজেদের হৃদয়কে নীরপ করিয়। 


ভক্তির এতিহাদিক তত্। ৫ 


ফেলিত। আধুনিক ব্রজ্ঞজ্ঞানীদিগের মধো অনেকেই বৌদ্ধত1ববি শি 
শুক নিরাকারবাদী, হরির মাধুর্যারসে বঞ্চিত, তর্ক বিতর্ক মতামতের 
বিবাদই তাহাদের সর্বান্ব। তবে ইদ্দানীংকয়েক বৎসর হইতে গোশ্বামিশিষ্য 
পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রামকমল সেনের পৌত্র ব্রক্মানন্দ শ্রীমান্‌ কেশবচন্্ 
সেন নীরস জ্ঞানক'গ্ডের আোত ফিরাইয়া দিয়া নিরাকার চিন্ময় অনন্ত 
বন্ষেত্তে ভক্তি প্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষ1 প্রবর্তিত করিয়াছেন । তাহার 
বাবার দৃষ্টাস্ত ও শিক্ষা ভক্তিপথের অনুকুল বটে, তিনি কতক পরিমাণে 
এ বিষয়ে কৃতকার্ধযও হইয়াছেন ।, তাহা কর্ক প্রকাশ্য এবং গোপনে, 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সমাজের মধ্যে ভক্তির শ্রোত প্রাধাহিত হইতেছে, ইহ! 
দ্বারা বরন্গজ্ঞানীদের কঠোরন্তার ভাব অনেক দূর হইয়াছে। 

নিরাকারে ভক্তি প্রেম মন্ততা ইহা! কোন কালে কেহ শুনে নাই, 
হিন্দৃশাস্ত্রে এ প্রকার কোঁন উল্লেখ দেখ! যায় না । সাকার মৃত্তি ভিন্ন ভক্তি 
চরিতার্থ হয় না এইটি সাধারণতঃ প্রাচীন সংস্কার । ভাধুকের ভাব নিরাঁকারে 
সমাক্‌ চরিতার্থ লাভ ক্লরিবে ইহা! একটী নূতন কগা। অবশ্য যাহ! 
কখন হয় নাই কিম্বা আমরা শুনি নাই তাহ! চিরকাঁল অসম্ভব থাকিবে, 
ইহ! কোঁন কাঁ্যের কথা নহে। প্রত্ক্ষ ঘটনায় অবিশ্বাঁসই বা কিরূপে 
কর! যায়? কেশবচক্ত সেন মেক্ধপ সরসভাবে পুজা স্তরতি প্রার্থনা! করেন 
ভাহ! শুনিলে তীভার উপাঁগা দেবন্াকে সাকার বিগ্রহ অপেক্ষাও স্পর্শনীয় 
বোধ হ্য়। বাস্তবিক তিনি যে সঙ্চল উপদেশ দেন, যে প্রণালীতে ঈশ্ব- 
রকে সম্বোধন করেন তাহাতে মন গলে, চক্ষে জল আমলে । নিরাকাঁরে 
এত প্রেম ভক্তি অনুরাগ হইতে পারে ইহা পুর্বে কেহ জাঁনিত না আমি 
উহাদের উপাসনাদি শুনিয়াছি এবং ভাতা শুনা আমার অশ্রপাতও 
তইয়াছে । কৃতবিদ্য শিক্ষিন যুবাদিগকেও আমি উচ্চৈঃশ্বরে কাদিতে 
দেখিয়াছি । মুক্তি নাইঃ কল্পন। এবং ভাবা্ষতাও এখানে স্থান পায় না, 
অথচ মত্ত ক্রন্দন, কিরূপে এ দকল হয় সহজে বুবিম্বা উঠা কঠিন । 
কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছে, শী সকল ব্যক্তি মৃত্তিপূজার 
বিরোধী হইলেও ভগবানের চিন্ময় আননঘন মুর্তিকে এমন ভাবে ধান 
ধারণা করেন, ভাঁহাক্ষে পিতা মাতা সখ! নিিষ্। দৈনিক কাধ্যের সঙ্গে 
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এত দূর নিকট করিয়। দেখেন, যাছাতে খিগ্রহমৃত্তির আর আবশ্যকত| 
থাকে না। ব্রন্মানন্দজী ঈপ্বরদর্শন স্পর্শন শ্রবণ"ম্বদ্ধে পরিষ্কার ভাষায় যে 
সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হজদ্বোধ হইলে ভ্রীঙার দেবতা যে 
সাকার অপেক্ষাও জীবস্ত উদ্জ্রল ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় থাকে না। 
বিশ্বীসই সকলের মূল, চৈতন্তময় শক্তি অন্তর বাহ্‌রে সকল স্থানে বিরাজ 
করিতেছে ইহ। হৃদক্স্গম করিভে পারিলেই দেবদশীনের আশা চরিতার্থ 
হয়ঃ এ কথা অযুক্ত নহে। ভবে এক্প হক মত সাধারণে কত দূর ধরিতে 
সক্ষম হইবে বুঝিতে পারি ন]। যাহউকঃ ইপি যত দূর করিয়া তুলিয়াছেন 
ভাহাতে ভক্তিপিপাসার্ত মুমুক্ষদিগের হৃদয় বহু পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতেছে। 

অনন্ত অসীম নিরাকার দেবতা, অথচ তিনি সাকার পুভ্তলিকা হইতেও 
সুন্দর উজ্জল হইয়া ভক্তিকে চরিতার্থ করেন এ কথ। শুনিলে হঠাৎ প্রহেলি- 
কাবৎ মনে হয়, কিন্ত ইহার ব্যাখ্যান আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা মনে 
লাগে। সাকারবাদীরাও ঈশ্বরকে অসীম অনস্ত চিন্ময় বলিয়া জ্বীকাঁর 
করেন। নিরকাঁরবাদী ভক্তদের সঙ্গে তাহাদের গ্ভেদ এই ঘে, তাহার! 
অনন্ত সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে অন্তবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ বিগ্রহমুত্তিতে পরিণত করেন, 
অনস্তকে অস্তবৎ পদ্দার্থের সঙ্গে এক করিয়া ফেলেন; শেষোক্তের। সেরূপ 
ভাবে দেখেন না। তাহার? স্বরূপতঃ ঈশ্বরকে অন্ত সর্বব্যাপী অপরিবর্ত- 
নীয় বপিয়। বিশ্বাম করেন, কিন্ত মানবের সন্কীর্ণ হৃদয়ত সে ভাব আয়ত্ত 
করিতে পারে না, এই জন্য ভক্তি প্রেমেতে তাহাকে ইহারা জীবস্ত ব্যক্তি- 
রূপে নানা স্থানে দেখেন, হুচ্যগ্রের স্তায় এক ক্ষুদ্র বিন্দুমধ্যে ধারণা করেন । 
বিশ্বাসে অনস্ত অসীম সত্ব! বর্তমান থাকে, তাহার কোন পরিবর্তন ছয় ন।, 
কিন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্ত সেই চিৎস্বরূপ ব্রদ্ধ ঘনচিদানন্দ হইয়। প্রেমনয়- 
নের সন্মুথে নানা ভাবে প্রকাশ পান । সাকারবাদীর ঘনচিদানন্দ কূপ জড় 
মুক্তির সাঁহত অভেদ, তাহারা ইন্তিয়গ্রাহথ মুষ্থিকে প্রান্ত দেহ না বলিয়' 
তাহাকে চিদঘন অপ্রা্ত 'খলিক। থাকেন ; নিরাকারবাদী জড় একবারেই 
পরিত্যাগ করেন, কেবল চিন্য় আনন্দঘন বিজ্ঞানঘন্রূপে বিশ্বাসের 
চক্ষে তাহাকে দেখেন, দেখার অর্থ অনুভব, সুতরাং ।বগ্রহমৃত্তির অভাব 
ইহ দ্বারা! মোচন হইয়া যায়। তাহাদের ভাবোদ্দীপনের বিবিধ উপান্ 
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আছে। বিধাতার স্থজিত বিচিত্র শোভাশালী পদ্দার্থনিচন্ন সমস্তই উদদি 
পন। এই উদ্দীপন এবং আলম্বন ঈশ্বর ছুয়ের পৃথকত্ব কোন কালেই 
বিনষ্ট হয় না । সাকার ও নিরাকারধান্দের মধ্ধো মুল গ্রাভেদ এই স্থানে 
অবশ্থিতি করিতেছে । কিন্ততিক বস্ত নিরবলম পে ধরিতে না পারিয়। 
নিরাক/প্রব "রাও অনেক সময় সাঁকানবাদীর নায় পুজা বন্দনা করিয়! 
থাকেন। এইনন্য আমার মতে সাধুতা ও মর বিষয়ে উভয়ের তারতম্য 
কেবল বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত অন্ত স্বীক।রের উপর নির্ভর করে না, ভক্তি 
একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। বিশ্ষেতঃ ঈশ্বরের দয়! 
মাতৃন্সেহ পুত্রবাৎসলা “প্রেম পবিত্রতা মহিমা ছোন্দর্যয প্রভৃতিকে ত্রাহ্গ 
ভক্তের এখন এরূপ থন করিয়া শীবতনর প্রতোক কার্ষোর সক্ষে তাহ! 
গ্রথিত করেন যে, ইন্রিয়গ্রাহ্থ সাকার মূণ্তিও তাহাদের নিকট দুরের 
দেবতা! বলিয়া বোধ হয় । এ সকল বড় গভীর তুশ্মস তত্বের কথা, সাধক 
ভিন্ন ইহাতে কেহ দত্ত্কট করিতে পারেন না। সে ধাহউক, এক্ষণে 
ভক্তিসন্বন্ধে ব্রন্মজ্ঞানীদের সাধ্যসাধন তত্ব এই শ্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম, প্রাচীন কালের ভক্তির সঙ্গে ইহার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
ধ্বক্য অনৈক্য আছে তাহ! সকলে বুঝিরা! লইবেন । 

১) ভক্তির লক্ষণ। সত্য শিবং সুন্দবরং এই তিন স্বরূপবিশিষ্ট 
পদার্থে হৃদয়ের কোমল অন্ুরাগের নাম ভক্তি । সত্যন্বরূপে বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা, মঙ্জল্বরূগে প্রেন ও ভালবাসা, সুন্দরে মোহিত হওয়া । তুমি আছ, 
আঁমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি মঙ্গল মামি তোমাকে ভালবাসি 
তুমি জুন্দর আমি তোমাকে দেখিয়া মোহিত হই । সতং শিবং স্ন্দরং 
ভক্ভিশাস্ত্রের জপমন্ধ। স্বন্দর ঈশ্ধকে দেখিলে মন আকরু হয়, নেই 
আকর্ষণের নাম অনুরাগ । বিশ্বাস বিহীন ভন্কি প্রকৃত নহে । এইজন্য 
উক্ত তিনটি স্বরূপে বিশ্বাস করিবে । ৫যখানে এই ম্বরূপ দেখিবে তথায় 
ভক্তি অর্পণ করিবে । + 

২। ভক্তি ও যোগদাধনে'র মুলে সত্যন্ব্ূপের সাধন করিতে হইবে। 
তুমি নাই ইহাতে অবিশ্বাস, তুমি আছ ইহাতে বিশ্বাস। তুমি আছ বলি- 
বামাত্র আর এক অনের সত্তা উপলব্ধি হুইবে। যাহাদের তৃন্তের ভর 
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আছে তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে শ্রশানে অথবা কোন ভয়ানক স্কানে 
যাইবামাত্র তাহাদের শরীর ছম্‌ ছম্‌ করে এবং মনে হয় যেন সেখানে কে 
আছে। বদিও এ দৃষ্টান্ত ভাল হইল না, তথাপি “তুমি আছ » বলিবা- 
মাত্র শরীর ছম্‌ ছম্‌ করিবে, কেহ কাছে আছে ইহা! বোধ হুইৰে | দমস্ত 
আকাশে তুমি ব্যাপ্ত আছ এবং আমার আত্মাতে তুমি আছ এ দুইয়ের 
গ্রভেদ আছে । একটি পরিব্যাপ্ত, অপরটি সন্কীর্ণ। তাহার মধো আমি, 
আমার মধো তিনি । * তুমি আছ » ইহা বারংবার উচ্চারণ করিতে হুইবে। 
কোন একটি স্থান নির্দেশ করিয়া বলিতে হইবে, এ তুমি আছ! কখন 
উদ্ধে, কখন সম্মখে, কখন পার্খে। সতাশ্বরূপের সাধনার পূর্ণতা দর্শন | 
সেই দর্শন ভিন্ন বিশ্বাস স্থায়ী হয় না। জতভ্যন্বরূপের সাধন নিগুণ, ইভাতে 
কোন গুণ আরোপিত হুইবে না । নিশুণ সত্তার ধ্যান করিতে হইবে | 
ইহ! সফল হুইলে উহাতে মঙ্গলাদি স্বপ্ূপ দর্শন সহজ হইবে। 

৩। সাধনের নময় মন চঞ্চল কিংবা ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে সাধন ভঙ্গ 
হয়। ইহাকে পোষণ ন করিয়1 “ দূর হ” বালির ভাড়াইতে হইবে । মন 
স্থির ন। ছইলে সংযম হয় না! । সাধনের সমর চারিট বিষর স্থির রাখিতে 
হঈবে। ১ স্থান, ২ আসন, ৩ শরীর, ৪ মন্। স্থান ও আপন নিদ্দিষ 
চাই ॥। শরীর পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইলে চিত্ত অস্থির হয়, এই জনয এক- 
ভাবে রসিতে হইবে । স্থান আনন শরীর স্থির হইলে মনও কতক পরিমাণে 
স্থির হয়। মনস্থির না হইলে সাধন হয় না। 

৪1 সংসার ও সামান্বিক প্রতিবন্ধক সাধনের প্রধান শত্র । সংসারের 
ঠিক বন্দোবস্ত অগ্রে না করিলে সাধনের ব্যাঘাত হয়। সামাজিক বাব. 
হারে কার্বো ও বাক্যে নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে। 

৫€। ভুক্তিপাপ পুণ্যের অতীত। পাপ নষ্ট হইয়। পুণোর উৎপত্তি 
হইলে পরে সেই পুণাভূমিতে ভক্তির উৎপত্তি হয়। ভক্তি তোর উপর 
রং দেয়। মন্তত। €্রমের ফল। ভক্তির হেতু ব্যাকুলত।। ব্যাকুপতার 
হেতু নাই, এই জন্য ভক্তিকে অহৈতুধী বলে । আমার কিছু ভাল লাগে না, 
এইভাবে ভক্তির আরস্ত । আমার ভাল লাগে এই ভক্তির অবনস্থ1!। 

৬। তক্তি পাপপুণ্যের অতীত হইলেও ভক্তির আবার পাপ পুণ্য 


তক্তির এতিহাসিক তত্ব । ৩৯ 


আছে। শুক্ষত1 ভক্তির পাপ, প্রেম ও মত্ত! ভক্তির পুণা । হাদয়প্রজ্ঞরকে 
ব্যাকুলক্রন্দনে বিগলিত করিতে হইবে । ব্যাকুল ক্রন্দনের জলে হাদয় 
উর্বর হয় না, প্রেম ও আনন্দহুলে হাদয় উদ্যান উর্ধরা হয় । সেই উদ্যানে 
বিবিধ পুষ্প প্রস্ফ,টিত হুইগ্রা থাকে । অহৈতুকী ভক্তির ক্রন্দনও অহৈতুকী। 
সাধনভক্তির উপায় সাধন । - 

৭) ঘষোগের সাধন মৃত্তিকার উপর; ভক্তির সাধন জলের উপর ॥ 
দৈব ও সাধন ছুই উপায়ে ভক্তি লাভ হয়। দেবদত্ত যে ভক্তি তাহা সাধন 
দ্বার! রক্ষিত হয়। সাধনের উপর নির্ভর না৷ করিয়া সাধূন করিবে, দেবপ্রসা- 
দেব উপর ফলের 'প্রহাশ। রাখিবে। উভয় উপায় শিরোধা্য । দেবপ্রনাদ 
ৰাধুর ন্যায় খন কোন দিক হইতে আইনে তাহার স্থির নাই, কিন্ত 
সাণনের দ্বারা এ শাযুকে সবল দিক হইতে প্রতীক্ষা করিতে ভইবে। 

৮1 ভক্তি দেবপ্রসাদে হইলেও তাহার জন্য সাধন চাই, কিজ্জঞ সাধনের 
জন্য ঈশ্বরের নিকট দাওয়) করা উচিত নয়। সাধন কর» পরে যথাসময়ে 
তিনি ফল দিবেন। তিনি ফল না দিলেও সাধন করিতে ভইবে। যখন 
ভক্তি আসিতেছে না, তখন জানিবে যে অত্যন্ত আঁঘমিবে | তাভার 
জন্য ব্যাকুলতাঁ চেষ্টা চাই। এই জন্য ভক্তি পাইলে লাভ, ন৷ 
পাইলেও লাভ । 

৯। *সত্যং শিবং স্তুন্মরং” ভক্তির বীজ মন্ত্র। সতালাধন যোগ ও 
ভক্তির সাধারণ ভূমি, শিবং ও সুন্দরং ভক্তির বিশেষ সাধন 1 স্বৃতি ও 
দর্শন শান্সের কথ! শুনিয়্াই। এর ছুই শাস্ত্র শিবং অর্থাৎ মঙ্গল ভাবের 
সাধন । ঈর্বরের দয়া দ্ুই প্রকার, সাধারণ এবং বিশেষ। অন্ন পান 
জল বায়ু ওষধ পথ্য প্রতৃক্তি দাধারণ। মিজের প্রতি বিশেষ দয়াকে 
বিশেষ বলে। এই ছুই দয়া ম্মরণপূর্ববক কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরকে 
ভালবাসার নাম স্থতিশাস্্। প্রতিদিন জীবনের বিশেষ ঘটন! স্মবণ 
করিয়। ও লিবিয়া কৃতজ্ঞতা ও ভালবাস! সাধন করিতে হইবে । তুমি যদি 
কখন মানুষকে ভালবলিয়া। থাক, তাহা হইলে অবশ্য জান কিরূপে 
ভালবাসিতে হয় । যিনি উপকার করেন তাহাকে ভালবাসা খায় । ভাহাকে 
দেখিলেই ভালবাঁদ! হইবে। ঈশ্বরের দয়! স্মরণ করিয়। এবং তাহাকে 


দেখিয়া ভালবাসিতে হইবে । প্রথমে স্মরণ করিয়া ভালবাঁস।, পার 
দেখিয়া ভালবাস! | যখন ভিনি দর্শন দেন তখন আর উপকার স্মবণ 
করিতে হয় না, দেখিবামাত্ত্রই ভাপবান! উপস্থিত হয় । ইহীকেই ঘর্শন- 
শান্ত বলে। ৃ 

১৭1 প্রেমময়কে দর্শন করিয়া যে ভালবাসা জন্মে তীহার হেতু নাই। 
দর্শনের প্রেমের নিকট স্মরণের প্রেম নিকট, কারণ শেযোক্তটি হেতুমুলক । 
চজ্বের উপকার ম্মরণ করিয়া কেহ তাহাকে ভালবাসে লা, তাহাকে দেখিলেই 
ভালবাসা উপস্থিত হয় । প্রথমে দর্শনপ্রেমে হৃদয় আর হয়, পরে তাহ] 
ঘন হইয়! মেঘের গ্ঠায় হয়, আর একটু ঘন হইলে ভাহা হইতে অশ্রন্ধপে 
বারিবর্ষণ হয় । তীহাকে দেখিয়া যদি অশ্রপা হ ন1 হয়, তবে তাহা সম কৃ 
দর্শননহে। ভিতরে ভিতরে প্রেম যদি হুইয়! থাকে তাঁহ। ঘন প্রেম নহে। 
অশ্রকে সামান্য মনে করিও না, একটুন্ঠু অশ্রু একটি মুক্তা অপেক্ষাও 
মূলাবান্‌। 

১১ চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়। পুর্ণিমাতে কটালে বান ডাকে । 
জল নদী খালে প্রবেশ করে, শুক্ষভুমি প্লাবিত হয়। সেইবপ হদরাকাশে 
প্রেমচন্দ্র উদিত হইলে জোয়ার ভয়, পুর্ণচত্দ্রোদদয়ে বান ডাকে । তখন 
হ্বদয় প্লাবিত হয়, পাপরূপ যে ময়ল জমিয়'ছিল তাহা ভালিয়া যায়, 
কিন্ত ইহাতে খুব নীচেকার পাপযাগ্ন না। ছে'ট ছোট থালে জল দেখিলে 
জানা যায় জোয়ার হইয়াছে, তেমনি 'শ্রপাত হতে দেখিলে মনে হয় 
হদয়ের মধ্যে জোয়ার আসিয়াছে। 

১২। প্রেমচন্ত্র যতই দেখিবে ততই হৃদয়ে জোয়ার হইবে ও বান 
ডাকিবে। এইরূপে ক্রমে হৃদয় নরম হইয়া উর্ববরা হইতে । সেই উর্ধবরা 
ক্ষেত্রে নানাপ্র্কার স্বর্গীয় পু্প ফুটিতে থাকে । ভক্তির উচ্ছ'াসে হৃদয় 
আর্জ হইলে বিনয় দীন ও দা? এই তিনটি তুল ফোটে । তখন হৃদয় 
উদ্যানের ন্যায় হর 1 অহ্বন্কার, স্বার্থপরত1, ও ধনগর্ব্ব ভক্তি শত্রু । অহং 
ভাবৰকে ত্যাগ করিয়া বিনয়ী হইতে হইবে | ঈশ্বরকে রাজসিংহাঁসন ছাড়িয়া 
দিয়। নিজে ফকিরী বেশে তাহার চরণ সেঝা করিতে হইবে । তাহাকে 
সর্বস্ব জানিয়া অকিঞ্চন হইতে হইবে| যখন প্রেমময় ঈশ্বর 


ভক্তির এতিহাদিক তত্ব । ৪১ 


গন্তরে প্রবেশ করেন, তাহার সঙ্গে তখন সমস্ত জগত প্রবেশ করে। 
ঈশ্বর দেন, ভক্ত গ্রহণ করেন, তাহ পুনরায় তিনি জগৎকে বিভরণ 
করেন। 

১৩। দুরবীক্ষণের ছ্ুইদিকের কাছে ঘেমন নিকট ও দূরের পদার্থ 
ছোট ও বড় দেখায়, তেমনি অহঙ্কার কাচে আপনাকে দেখিলে বড় 
দেখায়, বিনয়ের মধ্য দ্দিয়া দেখিলে ছোট বোধ হয়। ইশ্বর সমস্ত 
কাজ করেন, ভক্ত বসিয়া বসিয়া দেখেন। শিবং সাধনে মন মুগ্ধ 
হইলে ভক্তির ভূভীয় পরিচ্ছেদের জারম্ত হয | 

১৪। সুন্দরের সাধন স্বতন্থ নহে। ইহা শিব সাধনের ফল। প্রেম 
যত ঘন হইবে তত ঈথবের সৌন্দধ্য হৃদয়ক্ষম হবে । মে পীন্দয্যে মন 
মুগ্ধ হর, কিন্তু চেতনা থাকে । হাস্য ক্রন্দন নুত্যাঁদি করিলেও ভক্তের 
জ্ঞানচক্ষু অনিমেষে প্রেমচন্ত্রকে দেখে । নর্তকী ষেমন মস্তকে কলসী 
ঠিক রাখে, ভক্ত ও তন্রপ। বাহা বস্ততে তাহার নসৌনর্্য প্রতিভাত 
হয়। 

১৫। ঈর্থবদর্শন অগ্রে মন মুগ্ধ হয়, পরে তাহা শরীরে প্রসারিত হয় | 
অজ্ঞনত! মন্ততা নহে, ভজের একটি নাম চৈতন্য । সই স্থন্দর পুকষকে 
€দখিয়! মুগ্ধ হইয়! জ্ঞানপুর্র্বক তাহাতে দেখ! প্ররূন্ধ মত্তত। | প্রকৃত মততৃতা 
জীবনে মধুর ভাব ধারণ করত স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করে । কখন কর্কশত! 
কখন মন্ততা ইহ! ঠিক নহে; জীবন মত্ত হইলে তক্তের বাক্য ও ব্যবহার 
মধুময় হয়। বৃক্ষের শাখায় জল দিলে ভ্রাহা সজীব হয় না, মূলে জল 
দেওয়া প্রধোজন; তব্রপ হৃদ মত্ত হইলে জীবন নরম হয় না| মার্দক- 
পেবী যেমন ধোয়া গিলিয়। ফেলিয়া নেশার জমাট করে, সেইরূপ জীবনকে 
মত্ত করিবার জন্য ভাব ভিতরে পোষণ করিতে হুইবে। 

১৬ মন্ততী। বেষন শরীরে কিম্বা ভাবে নহে, জীবনে; তেমনি বাহো- 
পায়ে যে মত্ত! হয় তাঁহা। দর্শনমূলক নহে, অনস্থামূলক । তাহা স্থা্্ী 
হুয় না। অতএব সজন মত্তত। অপেক্ষা নিজ্জন মত্ততাই প্রকৃত । নির্জনে 
প্রেমচন্ত্রকে দেখিলে মন মত্ত হয়। ইহা স্থায়ী এবং দর্শনমূলক । সুতরাং 
নির্জন প্রমত্ততাই ঠিক । 

্খ্তী 


৪২ পরিশিষ্ট । 


১৭ মত্তৃতা ও মিতা এক । ঈশ্বর মিষ্ট কিনা আস্বাদন না করিলে 
তাহ! জান। যায় না। মত্ততার সময় তাহার পানে চাঁহিলে মিষ্উতা হয় । 
এবিষয়ে সাবধান, মিথ্যা করন! যেন না আসে । মিষ্ট না লাগিলে “দয়াময় 
কি মধুর নাম” বলিবে ন1। জ্ঞানী চিনিকে মিষ্ট বলিতে পারেন, ভক্ত আস্বা- 
দন ন! করিয়। তাহ! বলিতে পারে না । মিষ্টত। ভোগ করা ভার জ্ঞানেতে 
ঈশ্বরকে মিষ্ট বল ইহার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ। মন্তভাবিষয়ে নিজের 
ধাতু বুবিবে। কখন আসে এবং কখন তাহা ছাড়িয়। যায় বুঝিতে হইবে। 
অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস (কোটির কোটি মধ্যে এক জন পান করে। যখন মিষ্টতা 
তোগে বঞ্চিত হইবে, তখন ছুঃখিত হইবে, ব্যাকুল হইবে । বলিবে, আমি 
পাথর থাকিব না৷ জল হইব, প্রেমিক হইব। ক্রমে বিচ্ছেদ অল্প হইয়। 
মত্ততা অধিককাল স্থায়ী হইবে । যথার্থ মন্ততার মিষ্ঠত অনেক ক্ষণ থাকে। 
কখন মিষ্টতা এবং কখন তিক্ত আসে তাহা অনুধাবন করিবে। 

১৮। ভক্তি স্বাভাবিক, এইজন্য ইহা স্থুলভ এবং ছুর্নতি। স্থলভ এই 
জন্য যে, ভক্তিউত্তেজক ব্যাপারের মধ্যে হৃদয়কে রাখিলে ভক্তি হর। 
দুল এই জন্য যে, ভক্তি এত কোমল যে, একটু আঘাত লাগিলেই উহ 
নষ্ট হয়। ভক্ত চটেন না, কিন্তু ভক্তি সহজে চটিয়৷ যায়। “চন্ষুতে সামান্য 
কুট! পড়িলে ব্যথিত হইতে হয়, ভক্তিও তেমনি । মত্ততাঁও এইকপ শীন্ত 
হয় এবং শীঘ্র যায়। ভক্তিকে সমগ্রহদয় দিতে হইবে। ভক্তি যখন 
বাড়ে খুৰ বাড়ে, কিন্ত একবার ভাঙ্গিলে শীত্র গড়ে না । ঠিক যেন কাচের 
মত, ঠিক যেন ছুগ্ধে গোচন।। অতএব ইহাকে কোনরূপ বাধা দিবে 
না। ঈশ্বরকে এবং তত্নহ্বদ্ধীয় সমস্ত ব্যন্তি ও বস্তকে ভাল বাপলিবে। 
এক শৃঙ্খলে দমন্ত বাঁধা থাকিবে । তথন তাহার নাম মিষ্ট হইয়া যাইবে । 
সকলই মধুময় ভাব ধারণ করিবে | 

১৯। নাম অমূল্য ধূন। 'বন্ততে প্রেম হইলে, তাহার নামে প্রেম হয়। 
বন্ত ছাড়! নাম নহে, নামছাঁড়া বস্ত নহে । এইজন্য নামেতে মত্ত] হয়। 
বন্তর যেমন গুণ নামের তেমনি আকর্ষণ। কহ কেহ বলে, নিকৃষ্ট সাধক- 
দিগের জন্য আঁগে নাম সাধন আবশ্যক। যে বস্তর মহিমা! বুঝিয়াছে, 
নেই নামের মহিমা বুঝিতে পাঁরে। আগে বস্ততে (প্রম হইলে পরে 


তক্তির এতিহাসিক তত্ব! ৪৩ 


তাহা'র নামে প্রেম হয়। ভক্তের পক্ষে নামপাধন ঈশ্ববদর্শন অপেক্ষা নান 
নহে। পরিত্রাণের আশায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করা 
বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক, কিন্ত ভক্তকে ভক্তির সহিত নাম উচ্চারণ করিতে 
হইবে । তোমার পক্ষে আগে দর্শন, পরে নামে মন্ততত1। প্রেমোচ্ছাস 
নাউ, অথচ জগদীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়। ভাকিতেছি, ইহ। ভক্তিশান্ত্রের 
বিরুদ্ধ *। 

২৭। জীবে দয়! ভক্তিশান্ত্রর একটা প্রধান আর্দেশ। শিবংএর প্রতি 
প্রেম হইলেই তাহার নামে ভক্তি এবং জীবে দয়া বদ্ধিত হয় । ব্রন্গান্ুরাগের 
প্রতি ঘনান্ুরাগ হইলে তাহার নামে ভক্তি ও জীবে দয় ঘন হয়। 
পরোপক্কারেতে অহঙ্কার আছে, অতএব তাহা] করিবে ন।। পরোপকার 
যিনি করেন তাহার অন্যকে নীচ মনে হয়, এই জন্য ভক্তিশাস্ত্রে 
উহ! নিষিদ্ধ । কিন্তু ইহাতে পরসেবা আছে । জীবে দয়া অর্থ পরসেব] । 
সেবিত উচ্চ সেবক নীচ হন। ভক্তের স্থান পরপদতলে । মনুষ্যের মধ্যে 
ব্রন্মের গন্ধ আছে বলিয়া তাহার প্রতি প্রেম হয়; কোন গুণের জন্য 
নয় । এক জনের অনেক দোঁষ থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে প্রেমা- 
স্পদ। জগবের সঙ্গে সম্বন্ধবূপ একটু চিনি তাহাতে আছেই আছে । চারি- 
দিকে উচ্ছের ক্ষেত, মন্যে একটু অ।খ, চারিদিকে তিক্ত, মধ্যে একটু মিষ্টরস। 
ভক্তের প্রতি ভক্তের আরও অধিক প্রেম । জীবে দরা বা প্রম, ইহার 


* কবীর এ সন্বন্ধে যাহ! বলিকাছেন তাহা উপরোক্ত বাক্যের সহিত 
এক। “পণ্ডিতেবা যে বাদানুবাদ করেন তাহ মিথ্যা । রাম বলিলেই 
যদি লোকে পরিত্রাণ পার, তবে খাঁড় বলিলেন মুখ মিষ্ট হইতে পারে। 
যদি অগ্নি বলিলে পা দদ্ধহর ও জল বলিলে তৃন| নিবারণ হয়, আর যদ্দি 
ভোজন বলিলে ক্ষণা নিবৃত্ত হয়ঃ তবে রাম বলিলেই লোক নিস্তার পাইবে। 
দর্শন ওস্পর্শন: ন। করিয়া কেবল নামেবচ্চারণ করিলে কি হয় ? ধন বলি- 
লেই যদি ধনী হয়, তে আঁর কেহ শির্দন'থ[কেলনা। মন্ুষোর সঙ্গে শুক- 
পক্ষী হরিনাম করে, কিন্তু সে হরির মহিমা জানে না। বদি কখন সে 
জঙ্গলে উড়িয়া ষায়, তবে আর হরি স্মরণ করে না। বিষরমায়া সংযুক্ত দেহই 
সত্য, এই কথা বল! হরিভক্ত জনের পক্ষে হাস্যের বিষয় । কবীর কহে 
রামভজন ন1 করিলে বাধ! পড়িয়। যমপুরে যাইবি ।” 
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সাধারণ ভূমি সম্পর্কমূলক, গুণমূলক নহে । জীবে ঘন দয় না হইলে নামেও 
ভক্তি হয় নাই জানিবে। জীব আমার প্রভূ, তাহার সেবায় আমার 
পরিত্রাণ হইবে, ইহা! একটি বিশ্বানরাজ্যের কথা । পুণ্য হইবে বলিয়। পর- 
সেব। করিবে । পিতা মাতা যেমন নিগুণ কুপ্ন সন্তানকে ভাল বানেনঃ 
তন্ন্যায় পরসেব1) প্রেমের কোন হেতু নাই। শুঞ্তাসত্ধেও যেমন বিশ্বা- 
সের সহিত নাঁমসাধন করিবে, তেমনি প্রেম না থাকিলেও বিশ্বাসের 
সছিত আপনাকে শুদ্র জানিয়। ব্রাহ্গণবোধে সকল মানবের পেবা! করিবে । 

২১। পরসেবারু জন্য ছুই বল তোমার সহায় । এক আস্তরিক প্রেমের 
বেগ, অপব পরসেবায় পরিত্রাণ ইহানে িশ্বাস। সন্তানের প্রতি মাতার 
যেমন টান স্বাভাবিক, ঈশ্বরসন্তানের প্রতি তেমনি ভক্তের টান। যখন 
প্রেমের টাঁন হইবে তখন তাহা দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইবে । সর্বত্র বাহাতে 
সেই প্রেমের বেগ হয় তাহা করিবে । এই যোগের সঙ্গে পরিত্রাণের 
আশা বিশ্বাসের যোগ হইলে প্রভূত বল বৃদ্ধি হইবে । পরিত্রাণ হইবে এই 
আশ থাকিলে মানুষ সকল কাধ্যই করিতে পারে । ভক্তি বিনয়ের সহিত 
পরসেব! না করিলে ধন্ম হয়না । কাঁহাগে। কিছু সেবা করিয়া যদি শরীর 
মন ন! জুড়ায় তবে তাহা ঠিক নহে। পরিত্রাণ পাইব এইরূপ বিশ্বাসে 
যদি সামান্য কার্ধ্যও কর, তাহাতে পুণ্য হইবে | শ্বাভাবিক ত্নেহের 
অনুরাগ আবার বিশ্বাসমূলক অনুরাগ অপেক্ষা বেশী । কিন্তু তোমার 
নিকট ছুইটি বল আসিবে। সেবায় ছোট বড় নাই। সেবায় পরিত্রাণ, 
এই বিশ্বাসে জগতের লোকের সেবা! করিবে । ভালবাসা একটি সাধারণ 
ভাব, পাত্রবিশেষে তাহার সঙ্ষে শ্রদ্ধা ভক্তি স্সেহ মিশ্রিত হয়। সন্তানের 
কোন অভাব দেখিলে মাতার স্তনে যেমন হুপ্ধ আসে, জীবের হংখে ভক্তের 
তেমনি দয়। হইবেই হইবে । 

২২। চক্ষু বিশ্বাস চক্ষু) ভক্তির যন্্র। বস্তু না দেখিলে ভক্তি হয 
না। ভক্তিরাপ্যের দ্বার চক্ষু । চ্ষু দ্বারা ভক্ত ও যোগী ঈশ্বরকে দেখেন । 
যোগের দেখা কেবল “তুমি আছ ”। কিন্তু সাদ] চক্ষে ভক্তি হয় না। 
নজলনয়ন ন! হুইলে . ঈশ্বরের প্রেম পুণ্যের রং গ্রতিবিদ্বিত হয় না। 
ক্রমে সেই জলে সমস্ত ভামিবে। রূপের ভিতর সৌন্দর্য্যমাধুবী ন! 
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দেখিলে ভক্তি ছয় না। যতক্ষণ দর্শন না হয় কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। 
শীত্র শীঘ যাহাতে প্রেমাশ্র আসে তাহা কর। নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
আঠার মত একট। বস্ত চক্ষে সঙ্গে বূপকে বদ্ধ করিয়। ফেলিবে । 

২৩। ঈশ্বরদর্শন যোগীর লক্ষ্য ভক্তের উপলক্ষ । দর্শনের জন্য দর্শন 
ভক্তিশান্ত্রে নিষিদ্ধ । প্রত্যেক বার দর্শনে ভূক্তের অনুরাগ প্রেম উদ্বেলিত 
হুইবে। উচ্চ ভক্ত বিনি তাহার দর্শনমাত্র ভক্তি উলিত হয়। একবার 
দেখিব। মাত্র যি তেমন ভাব ন! হয় তবে ভক্তচক্ষে দেখা হয় নাই। 
তক্তিশাস্ত্রে দর্শন অপেক্ষণা ভক্তি 'উৎকৃষ্ট। বলিতে পার, ভাবে মন মগ 
হইলে কি দর্শন হয় না? মভ্ততীর অবস্থায় দর্শনসুত্রটি ধরিয়া রাখিবে ॥ 
কিন্ত তখন দর্শনের কথা ভাবিৰে না। যেমন একটি যন্ত্রের ছুইটি মুখ, এক 
দিক্‌ ব্রহ্মর্ূপে মগ্ন, অন্য দিকে যেন উতৎ্ন হইতে জল উঠিতেছে। দেখা 
বন্ধ হইলে জল উঠিবে না । কিন্তু দর্শনের দিকে খেয়াল রাখিবে না। এক 
বার দেখিয়াই ভাবসাগরে ডুবিবে। বস্ত এক দিকে ভাব এক দিকে । 
বস্তর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগীর ধন্ম, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তের ধর্। 
যোগ বস্তপ্রধান ভক্তি ভাবপ্রধান। * এই তুমি” ইহা বলিতে বলিতে 
ভাবের প্রাবল্য। এই প্রাবল্য শ্থির কি অস্থির, কিরূপ হাস বৃদ্ধি পরে 
বিবেচ্য । 

২৪। পুণ্যভূমিতে যোগ শক্তি জ্ঞান সেবা প্রতিষ্টিত করিতে হইবে । 
পাপের লেশ মাত্র হ্দয়কে স্পর্শ করিতে পারিবে ন। যাই পাপ প্রলোভন 
আসিবে অমনি প্রভূত তেজে “দূর হু” বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়। দিতে 
হইবে। পাপকার্ধ পাপকথ। বিনাশ করিয়া চিন্তা হইতেও পাপকে তাড়া" 
ইতে হইবে । অতএব পুথাসঞ্চার কর,* জিতেকত্রিয় হও | পুণ্যের দ্বার 
জ্যোতিম্মান্‌ হইয়া জীবন যাপন করিবে । ব্রতধারী পবিত্র চিত্ত বলিয়! 
অন্ত হইতে লোঁকে তোমাণ্দগকে ভিন্ন করিয়া! জানিতে পারিবে । 

২৫। সংসার-বাসনাশৃন্ত হুই্লা ঈশ্বরস্পৃহাঁকে বৃদ্ধি করিবে । পার্থিব 
স্ুখবাননা থাকিবে না। বানন। বজ্জিত প্রতধারী বলিয়া সাধারণ হইতে 
তোমাদ্িগকে বিশেষ করিয়! বুঝিতে পারিবে । সংসারী ও ব্রতহীনদিগের 
সঙ্গে ব্রতধারীর বিশেষ পার্থক্য থাকিবে । যদিনে পার্থক্য বুঝা না যায 
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তত্ব বহপালন সম্বন্ধে ন্দেহ হঈটবে। সমস্ত বাঁলনা ত্যাগ, অল্পে সমষ্টি, 
ও বৈরাগঃ, এই সকপ ব্রভপাঁলনের লক্ষণ । সংসাতের ধন মান সুখের লোভ 
পরিত্যাগ করিয়! স্বর্গীয় ধনের লোভে প্রলুন্ধ হইতে হুইবে। বাঁসনাঁকে 
নির্মল করিতে ছইবে। 

অধুনাতন উল্লি নত ধর্শুসম্প্রদ্ায়ের মত বিশ্বাস কার্ধ্যপ্রথালী সাধারণতঃ 
ধর্মান্ুসদ্ধিৎস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে, ইহাদের ভিতর 
যথেষ্ট উৎ্নাহ অ+ন্দোলন জীবনীশক্তির চিহ্ও পরিলক্ষিত হয়; এই জন্য 
আমার ইচ্ছা হুঈটতেছে ভক্কিচৈতন্তচন্ত্িকার পাঠকগণকে এবিষয়ে যত 
দুর আমি অবগত হইয়াছি তাহা গুনাই। ভক্তিবিষয়ক ইতিহাসের 
শেষ পরিচ্ছেদরূপে উহা! আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে | ইহা আলোদন। 
ও অন্ুধাবনের বিষয়ও বটে | কারণ, পৃথিবীর সমুদাঁর ধর্মশান্ত্র এবং 
সাধুগণ ইহার মধ্যে আসি! পড়িয়াছেন । ভরসা করি, এখানে ত্রহ্ষ- 
সভার মত বিশ্বাস কর্মকাণ্ড ভজন সাধনপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত করিলে 
কাছারে। ক্লেশকর বোধ হইবে না। 

প্রায় অদ্ধী শতাব্ী গত হইল স্ুবিখাভ রাজা রামমোহন রায় 
কলিকাতা! নগরে ব্রহ্গদভা স্থাপন করিয়। বেদান্তপ্রতিপাদা এক নিরাঁ- 
কার পরব্রদ্ষের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, হিন্দুশান্ত্র পাঠ করি- 
তেন। তীহার মৃতার পর প্রসিদ্ধ পিরালী বংশীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
পুত্র শ্রবুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার ভার গ্রহণ করেন এবং বৈদা- 
স্তিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সরন উপাসনা আরাধন। প্রচলিত 
করেন। ইনি ভক্তিপথেব বিরোধী, সুতরাং চৈতন্য মহাপ্রভৃকে তেমন 
বড় লোক বলির জানেন না,. কিস্ত ইহার জীবন খবিদিগের ম্তাঁয় অতি 
মহত, দেখিলে প্রণাম করিতে ইচ্ছ! হয়। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 
শুক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে দেবেন্দ্র বাবু উপাঁসনাদি বারা অনেক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী 
করগ তাহার প্রবর্তিত ধর্মকে কতক পরিমাণে উন্নত এবং বর্ধিত করিয়া 
কিছু দিন সভার কার্ধ্য চালাইলেন। এক্ষণে ইনি অতি প্রাচীন হইয়াছেন, 
ধর্প্রচারের বিষয়ে নিরুৎসাহী হুইয়। একাকী পর্বতে অরণো বসিয়। 
যোগ ধ্যান করেন। ইহার কতিপয় বেতনগ্রাহী ভূত্য আছেন তাহাদের 
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দ্বারা সমাজের নিরমিত কার্ধ্য সার্বিত হয়। উপাসক বা সাধকপরিবার 
ইহার ভিতর নাই | ভক্তিবিহীন জ্ঞানষোগের ধর্ম জনসমাজকে পোষণ 
করিতে পারে না। দেবেন্দ্র বাবুর নিজজীবনের ধর্শভাব সেরূপ কঠোর 
ন! হইলেও সাধুচরিত্র, ভক্ত জীবন উৎপাদনের পক্ষে তাহা নিতান্ত অযোগ্য । 
তাহার অবর্তমানে একটি লোকও এমন থাকিবে না যে স্বীয় ধার্মিকত। 
বার তাহাকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হইবে। এই মহাস্বার পর রাষ- 
কমল ঘেনের পৌত্র এই ধর্ম এবং সভাকে বিধিপুর্বক সংস্কার এবং কার্ধ্য- 
কর করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে, ইহ! একটি ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে গণয 
হইয়াছে। ফেশবচন্ত্র সেন যে সকল ধর্শমত এবং সাধনানুষ্ঠান প্রচলিত 
করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে বিচিত্র অভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাহারা ভিত্তরকার সকল কথা শুনেন নাই তাহাদের পক্ষে ইহা! এক 
নৃতনবিধ অদ্ভুত ধর্ম বলিয়া প্রভীত হইবে। বর্তমান সময়ে শেষোক্ত 
ব)ক্তিই পৃথিবীর মধ্যে গণ্য মান্ত এবং সর্বত্র পরিচিত; আমি যাহা কিছু 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি নে সমস্ত প্রায় তাহারই প্রচারিত মত বিশ্বাস। 
নিয়লিখিত নৃতন শ্লোকটির দ্বারা এ ধর্মের সাধারণ ভাব অভিব্যক্ত 
হইয়াছে ।-__ 
“সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রঙ্গমন্দিরং | 
চেতঃ সুনির্মমলস্তীর্ঘং সতাং শান্ত্রমনশ্বরং ॥ 
বিশ্বীসোধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং | 
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রা্ষৈরেবং প্রকীর্্যতে ॥” 
এই স্থবিশাল বিশ্বই ব্রন্মের পবিত্র মন্দির, নির্দল চিক্তঈ, তীর্থ সত্য 
অবিনশ্বর শাস্ত্র, বিশ্বাস ধর্মের মূল, প্রীতি 'পরম সাধন, স্থার্থনাশই বৈরাগ্য, 
ইহ] ক্রান্গগণ বলিয়া থাকেন । 
. নিয়লিখিত মতগুলি ইহাদের সাধারণ মূল, মত, ইহাতে বিশ্বাসী ন। 
হইলে ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হওয়া যান না। 
সাধারণ মূল মত। ঈশ্বর এক অদ্বিতীক্ষ নিরাকার চিৎশ্বব্ূপ, তিনি 
অনস্ত, মঙ্গলত্বরূপ এবং পবিত্র। আত্মা অমর, মৃত্যু কেবল শরীরের 
বিয়োগ, পুনর্জন্ম নাই, পরলোকে ইহ জীবনেরই উন্নতি হয় এবং 
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কর্মানিসার ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্শাসত্র বাহিরের জর্গং এবৎ 
আত্মানিহিত সহঙ্জ্ঞান| বাহিরে ঈশ্বরের জ্ঞান শজি দয়, এবং 
অন্তরে শ্বভাবতঃ তাহার অস্তিত্ব, পরকাল, নীতিবিষয়ক সমুদয় মুল 
সত্য শিক্ষণ করা যায়। স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এ ধর্মের মূল। ঈশ্বর 
কখন অবতাররূপে মানবদেহ ধারণ করেন না। তীহার দেবভাৰ সক- 
লেতে আছে, ব্যক্তিবিশেষে উহা উজ্জ্লরূপে প্রকাশ পায়। ঈশ! মুসা 
মহম্মদ নাঁনক চৈতন্য এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি । তাহার! অভ্রাস্ত নিশ্পাপ 
নহেন, কিন্তু সাধু এঈ, জন্য তীহাঁরা সকলের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাতাজন | 
পাপ করিলে তাহার দণ্ড হয়। ইঈপ্বব পাপীর হ্দয়ে প্রায়শ্চন্তন্বর্ূপ এক 
প্রকার যন্বণা প্রেবণ করেন, তাঙ। ভোগ করিয়! জীব তাঁহাৰ নিকট 
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা! করে, তদনন্তর উভয়ের সম্মিলন হয়, ইহাকেই 
প্রায়শ্চিন্ত বলে। পাপচিস্তা, পাপকার্ষের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়। পুথা- 
পথে গমনের নাম মুক্তি ইহার উন্নতি অনস্তকাল। যিনি অসীম 
আনন্দ ও পুণের আকর জীব তাহাতে শান্তি লাভ করিবে, তাহার সহ- 
বাসই স্বর্গভেগ । আন্তরিক প্রেম সুন্ভি বিনয় চিন্তসংষম ইহাই ইষ্টপূজর 
উপকরণ । এই পুজা চারি অঙ্গে বিভক্ত । ঈশ্বরের অনস্ত মহিমা ও গুণের 
আরাধনা], তাহাকে সঙজপে ধ্যান, তাহার দরাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা, এবং 
পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রতি দিন প্রার্থনা । নিত্য পূজার দ্বারা 
আত্মার সহিত পরমায্মব যোগসমাধাঁন হয়। এইরূপ উপাসনা, সাধুসঙ্গ 
সদ্গ্রন্থ পাঠ, স্থষ্টির শোভা ও কৌশল দর্শন, 'নিজ্জনে ঈখরচিস্তা। 
ইঞ্িয়দমন, পাপের জনা অনুশেচিনা, ঈশ্বরের করুণার সহিত এই গুলি 
মিলিত হইলে ধর্মমাধন হয়। এ ধর্মে জাতিভেদ নাই, সকলেরই 
ইহাতে অধিকার আছে॥। বিশ্বান ভক্তি পবিত্রত। যাহার আছে সই ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃভীত হয় । জাতিভেদ বিনাশ করিয়া সকলকে এক পরিবারে বদ্ধ 
করা এ ধর্মের লক্ষা। অন্যান্য সকল ধর্ম হইতে ইহা ভিন্ন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে 
কাহারে! বিবোদী নহে। অপর সকল ধর্মের যে অংশ সত্য তাহা ইহার 
সম্পর্তি। এধর্ম নিতাকালেরঃ মানুষের সঙ্গে লঙ্গে জন্মিকান্কে এবং বিশ্ব" 
ৰ্যাপী। কর্তব্য চতুর্বিধ (১) একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বাম প্রীতি উপাসন? 
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ও লেবা করা । (২) নিজের শরীর রক্ষা, বিদ্যা শিক্ষ, আত্মশুদ্ধি । 
(৩) অপরের প্রতি সত্য কথন, অঙ্গীকার পালন, কৃতজ্ঞতা, নায়নাবহার, 
পিক মাতা ভাই ভগিনী জী পুত্র কন্যা আত্মীয়দগকে প্রীতি, এবং জগ 
তেপ সকল নরনারীকে ভাই ভগিনীনির্বিশেষে ভালবাসিয়! সাধানুসারে 
তাডাদের অভাব মোচন ও হিতলাধন। (৪) পশু পক্ষীদিগের প্রতি 
দয়! | 

বিশেষ মত। ঈশ্বরকে আধ্যাত্মসিকভাবে বিশ্বাসের চক্ষে দেখা যায়, 
কাহার আদেশ অন্তবে শুন! যায়, হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করা যায়। 
যেমন তিনি সৃষ্টিকর্তা অনস্ত সর্বব্যাপী, তেমনি তিনি বিধাতা, প্রজ্যেকের 
পিত1 মাত অভিভাবক, সকলের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, তাহার 
কৃপা এবং দৈবশক্তি ব্যতীত কোন কার্য হয় না। যুগে যুগে তিনি ধর্ম 
বিধান প্রেরণ করিয়া জীব উদ্ধার করেন। সাধু মহাত্মাগণের জীবনে 
তান বিশেষদ্ধপে প্রকাশিত। তাহার পরিত্রাণের সহায় হইয়। জন্মগ্রহণ 
করেন । ধর্মবিধান তাহার পরিত্রাণ প্রদ মঙ্গলসন্কল্পের অন্তর্গত এক একটি 
বিশেষ ক্রিয়। | এই ধন্মকে ইহার “নববিধান+ আখ্যা প্রদান করিয়া 
ছেন। হহ] দ্বার ভগবান্‌ বর্তমান কালে ভারতে ও বঙ্গদেশে বিবিধ লীল। 
করিতেছেন এইরূপ ইহাদের বিশ্বাম। এজন্য ব্রঙ্গানন্দজী এবং তাহার 
পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিশেষরূপে চিভ্িত এবং আহৃত হইয়! নববিধি প্রচার 
করিতেছেন । ন্বর্গবাসী মহাত্মাদিগের সাধুতার অংশাবতাররূপেও ইহারা 
অভিহিত হইয়া থাকেন । ঈশ। মুসা মহম্মদ চৈতন্য শাকা সক্রেটিশ 
যাজ্ঞবক্ধ্য প্রভৃতি প্রাচীন খধিবুন্দ এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদ্দিগের মহজ্জীবন- 
্ূপ পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া এ সকল * মহাজ্মাগণের সাধুতা উপা- 
জিনের জন্য ইহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন এবং তৎসঙ্গে 
অমবাত্মা মহাীজনদিগের বিশেষ বিশেষ সদগ্‌ণের অন্করপপ্রয্বাসী হন। 
হিন্দুদিগের ন্যায় পুনর্জন্মে ইহাদের বিশ্বাস নাই। তবে সত্য মঙ্গলভাব 
সাধুস্ভাকে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত কালের গুণ বলিয়া মানেন, সুতরাং ভক্ত 
মহাপুরুষদিগের সাধুত।৷ ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রেম চিরকালই নেই এক 
অথও বস্ত ৰলিতে বাধ্য হন। যুগে যুগে ধার্শিক মনুষ্য পৃথিবীতে 
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জন্মে, কিন্তু তাহাদের সাধুভাব সকল মূলতঃ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, সুতরাং 
ঘুরিয়। ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত নিভ্য কালের ধর্মভাবই পৃথিবীতে 
গতায়াত করে, তাহ! মূলেতে নূন নহে, যোগাযোগের দ্বারা নবীভূত 
হয়, এবং সে ্বর্গীয় বস্তু মরণশীল বা পরিবর্তনশীলও নহে। এই 
অর্থে ইহার। আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম এক প্রকার স্বীকার করেন বলিতে 
হইবে । কিন্তু ইহ। আংশিক পুনর্জন্ম, সর্ববাঙ্গীন নহে । এ সকল নিগুঢ় তত্ব 
“ বিধান ভারত” নামক যুগধর্্প্রতিপাদক হরিলীল! মহাকাব্য বিবিধ 
ছন্দোবন্ধে বিবৃত আছে । হু 

এ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধাহারা সাধক তাহার! পৃথিবীর যত ভাল মত ও 
কার্য আছে সকলই আপনার বলিয়া লয়েন, কিন্ত প্রাচীন হিন্দু সাধক- 
দিগের ন্যায় উহাদের অনেক আঁচাব ব্যবহার আছে। প্রাতঃকান নামগান, 
সন্কীর্তন, ধান, উপাসন', ধোগপাধন, ইত্তরিয়দমন, নিত্য উপাসনা, পরসেবা, 
জীবে দয়া, ম্বপাকভোজন, বেদ পুরাণ ভাগবত বাইশেল্‌ কোরাণ ও 
অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ, ভক্তোত্নবঃ সাধুনঙ্গ, মানসে ভক্তযোগ, সংসারপালন 
সযস্তই আছে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। নির্লিপ্ুভাবে ধর্্মাধন কবা, পরিবার 
প্রতিপালন কর] এ ধর্ষের প্রধান লঙক্গণ | এই নিমিত্ত একদিকে যেমন 
যোগ ভক্তি সাধন কর্তবাঃ তেমনি যথ! নিয়মে সংসারধাত্ৰা নির্বাহ করাও 
বিধেয় ৷ দান, উপবাস, জাগরণ, দরিদ্র ও সাধুসেবার বিপি প্রবন্তিত আছে। 

সাধারণ ব্যবহার। এ ধর্মে কোঁন বাহ্ত বেশভুষা নাই। মাদক- 
সেবন, হ্যতক্রীড়া, আলস্যে বৃথা সময় ব্যয় নিষেধ | এই নব্য সম্দবা- 
য়ের সভ্যেরা বাল্য এবং বহুবিবাহকে পাপ মনে করেন, বিধবা ও 
শঙ্করুবিরাহ দেন, আহারাদি সম্বন্ধে কোন জাতি বিচার নাই, 
পরিফ্ণাঁর, পুষ্টিকাঁরক হয়, অথচ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত, চিতভ্তকে অতিমাত্র 
প্রলুব্ধ না করে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়! থাকেন। সাধক শ্রেণীর মধ্যে অনেকে 
মৎস্য মাংস পলাখু ব্যবহার করেন না। তীর্ঘভ্রমণ নাই, কিন্ত গিরি নদী 
কানন উপবন স্থরম্য স্থান সকল পর্যটনের ফলবত্ব। ইহার! স্বীকার করেন। 
স্্রীশিক্ষ। দান বিধি, অৰরোধপ্রবালী প্রচলন আছে অথচ নাই। পুজার 
অগ্রে আহীরসন্বন্ধে কোন বিধি নেষেধ নাই। ইন্দ্রিরসংয্, বৈরাগ্য 
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সাধনবিষয়ে কোন অস্বাভাবিক সাধন দেখ! যায় না। “যুক্তাহার 
বিহারস্য * ইত্যাদি শ্লোকের ইহারা পক্ষপান্ঠী। সাধারণ লোকের ন্যায় 
আহার পান মিদ্র। সংনারপালন করেন, কিন্তু গৃহাশ্রমকে ধন্মলাধনের স্থান 
বলেন, ধন্্মান্ুসারে সকল কার্য করিতে চেষ্টা করেন, সত্য ব্যবহারের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন । আহার পানের জন্য ভাবিবে না, কিন্ত যথা- 
সাধ্য পরিশ্রম করিবে, বৈরাগ্যবিষয়ে এইরূপ বিধি । ম্বজাতীয় ভাব রক্ষ! 
করিয়। সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন এবং রাজভক্তি পোষণ ধঙ্মশনিয়মের অন্ত- 
গত। ইহাদের কয়েক জন ধর্দদজাজক আছেন।, তাহাদের প্রত্তি 
উপদেশ ঘে কেহ কলাকার জন্য ভাঁবিবে না, কিন্ত অটল ধৈর্যা সহিষুণতার 
সহিত প্রভুর সেব। করিবে । ইহারা পুস্তক পত্রিক! প্রণয়ন, উপদেশ দান, 
বক্তৃতা, শান্ত্রপাঠ, কথকতা, নামগান করিয়া ধর্ম প্রচার করেন । ব্রহ্মানন্দজীর 
সম্প্রদায়মধ্যে চরিত্রের উপর বড় কঠোর শাদন। মাদকদসেবন দুরের 
কথ।, তামাকু সেবনও সহজে সম্পন্ন হয় না। অনেকে মত্স্য মাংস- 
ত্যাগী । বিধবাবিবাহ বয়ঃপ্রাপ্ত। কন্যার বিবাহ প্রচলিত আছে, 
কিন্ত দুশ্চরিত্র। স্ত্রীরা তাহার ভিতর প্রশ্রর পায় না। দৈনিক সাধন 
ভজন পুজা অর্চনাবিহীন লোকেরা এ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্র“তণন্তি 
স্থাপন করিতে পারে না। ধ্যান যোগ বৈরাগ্া ইন্ট্রিক্ননিগ্রহ ক্ষম। প্রেম 
ন্যায়পরতা উদারতা সত্যপ্রিয়তা ভক্তিপ্রমত্ততা উৎসাহশীলতা পরসেব! 
দেশহিতৈবণ! পবিত্রত1 ইত্যাদি বিষয়ে বড় শাসন। এই কারণে এখানে যে 
সকল লোক সাধন ভজনবিহীন হইয়া যথেচ্ছা পান ভোজন ও 
ব্যভিচার মদ্যপান করিত তাঁহারা একে একে সরিয়! পড়িয়াছে। ব্রাঙ্গ- 
মাম লইয়! যাহারা কেবল স্ত্রীলোক লইয়। ঘ্রাটা ঘাটি করিত, বেশ্যাকে 
বিবাহ করিত এবং দিত, ভিতরে ভিতরে রাজবিদ্রোহিতা পোষণ করিত, 
মহাপুরুষ গুরু গোঁসাঞী দেবরুপা যুগধঞ্জ , লীলাবিধান, যোগ বৈরাগ্য 
মানিত না, পুজা উপাসন! ছাড়িয়। কেবল জ্ঞান ধন ধর্াভিমানে স্ফীত 
ও অহন্কৃত হইত, অধর্মকে ধর্ম বলিত, দেববাণী দেবদর্শনের সম্ভবনীয়তা 
শ্বীকার করিত না, তাহারা কালক্রমে নান দিকে প্রস্থান করিতে বাধ্য 
হুইল । ভক্তবর ব্রহ্ষানন্দের স্থচরিত্র ধর্মভাব এসকল লোকের পক্ষে 
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যমদগুত্বরূপ হইয়াছিল। এই কারণে স্ত্রীজিত ইন্দ্রিয়াসক্ত অবিশ্বাসী সংসারী 
বিদযাভিমানী স্মুরাপায়ী নান্তিকেরা! ইহার নামে জলিয়! উঠে। 

এধন্মে সামান্দিক অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতকন্ম, নাম করণ, ধর্মদীক্ষা, বিবাহ 
শ্রাদ্ধ এবং সম্প্রদায় পন দিবসে বার্ধক উৎসব, প্রতি দিন আহারের 
সময় ঈীহ্বরস্মরণ। এতডিনন গৃহপ্রবেশ ও অন্যান্য শুভকন্মে ও খৃহধার্য্যে 
ইষ্ট দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে । এই সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ 
জানিতে হইলে * ব্রন্মিসমাজেরইতিবৃত্ত ” নামক পুস্তক পাঠ কর! আব- 
শ্যক। কলিঘুগে ইহা একটি বিধাতার অত্যাশ্চ্য) ধর্মাবিধান | ইহাতে 
জ্ঞান ভক্তি কণ্ম ত্রিবিধ যোগ একত্রীভূত হইয়াছে। 


